224৮1 আলা 540 জিত খপ 


৯ 8লজাি উস লাস এপ ০ 


৮ সেপ্টেম্বর'১২ 


৬১০ 1১1৮5 জলসা শপিং কমপেক (হা কলা) 


ছুরলী রোছ, রিয়াক্ছুীল বাছার, উট্টঙ্সাম । 


(লনকার অনু ৭ ১ এমন্রাহ হ একে ডি কোল : তে, ক্ষযাক্কা 2 জারা তেজ হামারািিএও 
সোবাইল : 2 খতনা, ও সনাদভাপ্রহ ৭08 

র | 0৬৮১৫৮এ৫5, 09৮ উিনভাওে তা 

67891] : 91181118101781785121%71807-0া1 


১০12 জলি 


এক্চটি ব্যতিক্রস্ধ্র্মী এরাবিকি এন্ড হহলিশ মিডিয়াম শিচ্ষাঙ্ছন ১... 
০১ ৯৯৯55 ৪, কউ 2৮ ০১ ১ ০০০৯৮০০7৮০৮ 


হাফিজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য বিশেষ কোর্স (তাহিলী) সহ হিফ্জ ও নাজেরা বিভা 
*৯৯৯১-১৬৯১০- €ম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার নিশ্চয়তা । 


তারাদের বিশেষত্ব 
টি... রা প্লে থেকে ১০ম শ্রেণী 
০ মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন । (দাখিল) পর্যন্ত 
€ কওমি মাদরাসা, বাঃ মাদরাসা শি বোর্ড ও মাদানি নিসাবের সময়ে সিলেবাস প্রায়ন। ভর্তি জানুয়ারীতে 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে অনুশীলন রে 
৩ বিশেষ পদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হস্তলিপির অনুশীলন ১১ সালের 
০ পঞ্চম (.9.0), অষ্টম (1.0.0), দশম (দাখিল) পরীক্ষায় ৫ 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । তে 9. 
মায় -.৩ খেলা-ধলা ও সাং বিষয়ে বাৎসরিক শিক্ষা সফর। (৩..০) 
(095898083818888888888 দাখিলপরীক্ষায় 


, নতুন ৰ 
(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, ধাম ফোন: ০১৮৩১- €৪১১২২, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 


ঃ মোঃ জামাল উর্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


রা 11911191 21১091001 


জে.এস. প্লাজী ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্রগ্রাম ।ফোন £ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100967)5010911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মারেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
17100811 11011981010. 58016)58110909.০0101 


সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
৬/৬/৬/.8,1]9101098101)801998. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 


ফোন ওকফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
£৯1-74৯৬%11171) 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 8714 
1112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-477176 441-151777110, 
/717)0, (01711192972, 17071 14022271712 (097119/1234/- 
১)077110/ 149771051 (270 1710097), 1660, 4477027/17110/, 
0/7711172972-40060, 73772100125. 

11-7712011- 2/77111095517167)/9/700. ০077 


নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৯ম সংখ্যা, শাওয়াল_যুল কাদা ১৪৩৩ _ সেপ্ম্বর ২০১২ 


রি 


সম্পাদকীয় 
ধর্ম-দর্শন 
যৌতুক : এক অভিশপ্ত সামাজিক ব্যাধি 
__ মওলানা মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ আনসারী ০৫ 
পবিত্র কুরআনের দাবি : কিছু ভাবনা কিছু পর্যবেক্ষণ 
__ মূল: আবদুল হাফিজ 
___ অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ০৮ 
মহাজীবন [এ 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক টু : 
__- ড. আফ ম খালিদ হোসেন ১১ 
আদর্শ সমাজসেবক ও ধর্মপ্রচারক শায়খুল আজম ওয়াল 
আরব শাহ মুহাম্মদ ইউনুস এটি 
___ হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক ১৩ 
আইন ওবিচার [এ 
ইসলামে শাস্তির বিধান ও কিছু সন্দেহের অবসান 
___ সলিমুদ্দীন মাহদি ১৫ 
তথ্য-প্রযুক্তি [ 
তথ্য প্রযুক্তিতে আলিম সমাজকে চাই ব্যাপক 
ও অগ্রসর অবস্থানে 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ২৪ 
ইতিহাস-এঁতিহ্য 
বাংলাদেশে মসজিদ! 
__ মুহাম্মদ আরজু ২৭ 
বিশ্ব রাজনীতি [ 
বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন ও ইহুদি বর্ণবাদ 
___ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন ২৮ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
পাঠকের অভিমত [॥ ০৩ | সমস্যা-সমধান [ ২১। 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ] ৩১ | কবিতার পাতা [॥ ৩৩ | 
নওল হাতের কলম [॥ ৩৪ | স্বদেশবার্তা [ ৩৮ । বিশ্ববিচিত্রা _] ৩৯ । 


০8 


[- 


ময়দা-চিনি-রাসায়নিক মিশিয়ে নকল দুধ! 
৯০১০০০০৬৯৭০ সিএ এস সটান 
ট। চক্র | বিভিন্ন সময়ে জেল- 
জরিমানা দেওয়া হলেও এ 
কাজ থেকে তাদের বিরত 
রাখা যাচ্ছে না। এতে 
ৃ একদিকে প্রকৃত দুধ 
ও সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছে, অন্যদিকে হুমকিতে 
পড়ছে জনস্বাস্থ্য | শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাসেল 
সাবরিন বলেন, গত এক বছর ধরে এ এলাকায় নকল দুধ বানানো হচ্ছে । 
অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মণ নকল দুধ ধ্বংস এবং নকল দুধ 
বানানোর পাঁচটি চুলা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । তিনি জানান, বিভিন্ন সময় 
জরিমানা আদায় করা হয়েছে দুই লাখ টাকারও বেশি । একজনকে তিন মাস 
ও আরেকজনকে এক বছর সাজা দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও ৫/৬টি 
শীতলীকরণ কেন্দ্র থেকে দুধ সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো 
হয়েছে। 
শাহজাদপুরের জমিরতা, পোরজনা, পোতাজিইয়া, বিহাংগারোসহ কয়েকটি 
গ্রাম ঘুরে জানা যায়, প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়ে তুলে নেওয়া হয় ননী | তারপর 
এ দুধ থেকে ছানা কাটা হয়। সেই 
হয় নকল দুধ । ৩৭ লিটার ছানার পানি 
ও খাবার পানির সঙ্গে তিন কেজি ননী, 
৫০ গাম খাবার সোডা (সোডিয়াম বাই 
কার্বনেট), কয়েক চামচ হাইড্রোজেন 
পার-অক্সাইড, পরিমাণ মতো ময়দা 
আর চিনি দিয়ে জ্বাল দেওয়া হয় । পরে 
তাতে “কাটিং অয়েল” ও “এসেন্স' 
মিশিয়ে বানানো হয় ৪০ লিটার নকল 
দুধ | এই “দুধ” সাধারণত ৬ ঘন্টার বেশি 
সময় 'তাজা' থাকে না। ফলে এতে 
মেশানো হয় বিষাক্ত ফরমালিন । পরে 
বিক্রয় কেন্দ্র ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের 
মাধ্যমে বাজারজাত করা হয় এ দুধ । 
অবশ্য দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র ও স্থানীয় 
ব্যবসায়ীদের কেউই নকল দুধ বানানোর 
বিষয়টি স্বীকার করেননি ৷ জামিরতা 


সেপ্টেম্বর*১২ 


৩. আল্ওয়ান কর্তৃক 
৪. একজন অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ ১০ ধরনের ক্যালিগ্রাফি জমা দিতে পারবেন 
৫. জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১০ জিলহজ ১৪৩৩ হি. । 

গ্রহকৃত সমস্ত ক্যালিগ্রাফি দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে । 


৬. সং 


এলাকার দুধ ব্যবসায়ী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর 
ডটকমকে বলেন, তিনি বা ঘোষরা নকল দুধ বানানোর সঙ্গে জড়িত নন । 
বিভিন্ন কোম্পানির স্থানীয় দুপ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের লোকেরা নকল দুধ 
বানায় বলে দাবি করেন দ্বিজেন্দ্র । জামিরতায় প্রাণের স্থানীয় এজেন্টের 
কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে প্রকাশ্যে খাবার সোডা, পার-অক্সাইড, 
প্রোলিভভিটসহ নানা রাসায়নিকের বোতল সাজানো রয়েছে । এই কেন্দ্রের 
কর্মচারী আব্দুস সামাদ দাবি করেন, এসব রাসায়নিক তারা রেখেছেন দুধে 
ভেজাল আছে কি-না তা পরীক্ষা করতে, নকল দুধ বানাতে নয় । একই 
এলাকায় ব্র্যাক ডেইরি ত্যান্ড ফুড প্রডাক্টের দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রেও বিভিন্ন 
রাসায়নিক পদার্থ রাখা দেখা যায় । 
এখানকার কর্মচারী খবির হোসেন জুনাইদ বলেন, দুধে চিনি, লবণ, সোডা, 
ভাতের মাড় বা ময়দা মেশানো আছে কি না তা পরীক্ষার জন্য এসব 
রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় । এ কাজে অভিজ্ঞতা আছে কি না জানতে 
চাইলে খবির বলেন, কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পর তাদের তিন মাসের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে স্থানীয় পোরজনা ইউনিয়ন পরিষদের 
চেয়ারম্যান আবদুল জলিল অভিযোগ করেন, বড় বড় প্রতিষ্ঠান নকল দুধ 
বানানোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকলেও প্রশাসন কোনো 
ব্যবস্থা নেয় না। লোক দেখানো অভিযান চালিয়ে ছোট ছোট কারবারীদের 
জেল-জরিমানা দেওয়া হচ্ছে । এ কারণে নকলবাজরা আরো বেপরোয়া হয়ে 
উঠছে, বলেন তিনি । 
জামিরতা বাজারের ব্যবসায়ীগণ অভিযোগ করেন, চিহি্তি কয়েকজন 
ব্যবসায়ী নকল দুধের কারবার করে অল্প সময়ের মধ্যে কোটিপতি বনে 
গেছেন। অথচ প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। 
পোরোজনা গ্রামের প্রান্তিক গো-খামারীগণ আক্ষেপ করে বলেন, 
নকলবাজদের কারণে তারা বিপাকে । আগে ঘোষ বাড়িতে দুধ দিয়ে সপ্তাহ 
শেষে পাওয়া টাকায় গো-খাদ্য কিনতেন । প্রশাসনের নকল দুধ বিরোধী 
অভিযানের পর এখন ঘোষরা দুধ নিলেও নিয়মিত টাকা দিচ্ছে না । 
সিরাজগঞ্জের সিভিল সার্জন নাজিমুদ্দিন খান বলেন, নকল দুধ তৈরির 
অভিযোগ তারাও পেয়েছেন, এটি জনস্বস্তথ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি | ছোট 
ছোট শিশুরা এ দুধ খাচ্ছে । রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এ বিষ খেলে 
কিডনি ও লিভার আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, বলেন এ চিকিৎসক । 
ইসরাইল হোসেন বাবু 
সিরাজগঞ্জ 


০০144 ০13০, ৭১৪ 4১194 ১1০ ১1১০ 1৫১ ০১০ 0৯৯ [পবিত্র করআনের আয়াতের হেফাজত করুন] 
১. সুরা নাহলের উল্লেখিত ৬৯নং আয়াতাংশের ক্যালিথ্াফি করতে হবে । 
হু ক্যালিথাফি নিজ হাতে করতে ত হবে। 


ত নির্দিষ্ট কাগজে (৩০০ গ্রাম আর্টকার্ড ১৬১৪৫ করতে হবে । 


৭. অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রদর্শনীতে দাওয়াত করা হবে । সেরা ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হবে। 
গন ৪] মধু বিক্রয়কেন্দ্র: 


দোকান নৎ-১৭৭ €্িতীয় তলা) 
ভি.আই.পি. টাওয়ার শপিৎ মল 
কাজীর দেউড়ি, চকউগ্রাম | 
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। আত্তার্তহীদ 


নিল আর্মস্ট্রং কী সত্যিই চাদের বুকে অবতরণ করেছিলেন? 


নিল আমমস্ট্রং বিশ্বজুড়ে বহুলপরিচিত একটি নাম । আজ থেকে ৪৩ বছর আগে চাদের বুকে নেমে পৃথিবীর মানুষকে 
চমকে দিয়েছিলেন এই মার্কিন নভোচারী | ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই নভোযান আযাপোলো ইলেভেনে চড়ে 
চন্দ্রাভিযানে অংশ নেন তিনি । পৃথিবীজুড়ে ৬০ কোটি মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় চন্দ্রাভিযান উপভোগ করেন । 
পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনোই একক কোনো ঘটনা এত লোক টেলিভিশনের পর্দায় দেখেননি | নিল আমমস্ট্রংই 
চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণকারী প্রথম মানব একথাই পৃথিবীর মানুষ বিশ্বাস করে । কিন্তু সেই ১৯৬৯ থেকে একটি জোরালো 
ভিন্নমত প্রচারিত হয়ে আসছে যে, নিল আমস্ট্রং আদৌ টাদের বুকে অবতরণ করেননি? পুরো ঘটনাটিই সাজানো 
এক উপখ্যান । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় পর্বতসংকুল ও মরুময় নেভাদা অঙ্গরাজ্যে চন্দ্রাভিযানের দৃশ্য 
ধারণ করা হয় । নাসা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে নিল আর্মস্ট্রং-এর চন্দ্রাভিযানের পুরো ভিডিও টেপ হারিয়ে 
গেছে । কিছু খণ্চিত্র ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র । মার্কিন রাজনীতির স্বার্থেই এই নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়েছিল 
প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে । আসলে কোনটা সত্য? ভিন্নমতাবলম্বীদের যুক্তিকে অনেকে আবার ষড়যন্ত্র তত্ব হিসেবে 
চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন । বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ধময়ি দর্শন মতে মানুষের পক্ষে চাদে যাওয়া অসম্ভব নয় । আসুন 
না খবরের পেছনের খবরাখবর একটু জেনে নিই । ইন্টারনেট ও কালের কণ্ঠের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, 
প্রথমত: চাদে বাতাস নেই, অথচ আমস্ট্রংদের অবতরণ দৃশ্যে দেখা যায়, মার্কিন পতাকা পত পত করে বাতাসে 
উড়ছে, যা চাদে কোনোভাবেই সম্ভব নয় । ম্নাযুযুদ্ধের সেই যুগে মহাকাশ অভিযানে প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
টেক্কা দিয়ে চাদ জয় করার রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল অনেক । কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, মানুষের সন্দেহ ততই 
বেড়েছে । কেলেঙ্কারির দায় নিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পদত্যাগ করার পর চাদে মানুষের অবতরণ নিয়ে সরকারি 
ভাষ্যকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন অনেকে | 

মত: ১৯৭৪ সালে বিল কেইসিং নামের এক ব্যক্তি নিজের পয়সা দিয়ে একটি বই প্রকাশ করে দাবি করেন, 
মানুষ চাদে যায়নি । “ষড়যন্ত্র তত্ব জোর হাওয়া পায় সেই সময় থেকে । ১৯৭৮ সালে মুক্তি পাওয়া 
ক্যাপ্রিকন ওয়ান নামের চলচ্চিত্রটিও অনেকের বিশ্বাস টলিয়ে দেয় । চলচ্চিত্রটিতে মঙ্গলে যাওয়ার নামে মানুষকে 
প্রতারণা করার ঘটনা দেখানো হয় । সেখানে যে মহাকাশযানটি ব্যবহার করা হয়, তা দেখতে অনেকটাই 
আযাপোলো-১১-এর মতোই । মূলত এই ছবিটিকে ভিত্তি করে সন্দেহবাদীর সংখ্যা বেড়ে যায় । আর ইন্টারেনেটের 
ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণে ষড়যন্ত্র তত্র বিস্তার ঘটে । তত্তের গাথুনিও হতে থাকে শক্ত | 

তৃতীয়ত: অনেকেই মনে করেন, সে সময় চাদে মানুষ পাঠানোর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না। আর 
নিক্সন সরকারের এ রকম সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করার পেছনে স্মাযুযুদ্ধ, কেনেডি হত্যাকাণ্ড নিয়ে ডালপালা মেলা 
ষড়যন্ত্র তত, ভিয়েতনাম যুদ্ধ: এসবকেই কারণ বলে ধরে নেয় ষড়যন্ত্র তত্তে বিশ্বাসকারীরা | 
অনেক কিছুই মানুষকে ধাধায় ফেলে দেয় । নেভাদার মরুভূমিতে দৃশ্য ধারণ করে মানুষকে বোকা 
বানানো হয়েছে বলে ধারা মনে করেন, তাদের যৌক্তিক জবাবের বদলে সেই ভিডিও টেপ হারিয়ে 
ফেলার মার্কিন স্বীকারোক্তি সন্দেহ আরো বাড়ায় । 

পঞ্চমত: চন্দ্রপৃষ্ঠে আলোর বহুবিধ উৎস নেই । চাদে আলোর একমাত্র উৎস সূর্য । চন্দ্রপৃষ্ঠে 
বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণী বা বস্তুর ছায়া একই লাইনে পড়ার কথা ৷ ভিডিও চিত্রে দেখা যায় 
চন্দ্রপৃষ্ঠে বিচরণকারী দু'নভোচারীর শরীরের ছায়া দুদিকে প্রসারিত । তা হলে কী চন্দ্রপৃষ্ঠে 
আলোর একাধিক উৎস আছে? এটা অসম্ভব । 

ষ্টত: ছবিতে দেখা যায় চন্দ্রপৃষ্ঠে বিচরণরত নভোচারীদের মুখমণ্ডলসহ সামনের পুরো শরীর 
ছায়া । এতে বোঝা যায় যে জায়গায় এ ছবি ধারণ করা হয় সেখানে একাধিক আলো ছিল । চাদে 
তো একাধিক আলো নেই । 

সপ্তমত: চন্দ্রপৃষ্ঠে নিল আসস্ট্রং, খেয়াযান ও মার্কিন পতাকার পেছনে রাতের কালো আকাশ দেখা যাচ্ছে অথচ 
আকাশে কোন তারা নেই । 

অষ্টমত: কোন ক্যামেরা দিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠের ফটো তোলা সম্ভব নয়, কারণ ২৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ক্যামেরার আলোক 
সম্পাত করার সাথে সাথে ফিল্ দ্রবীভূত হয়ে যাবে । নিল আতমস্ট্রং কেন তার ক্যামেরাটি চাদের পিঠে ফেলে 
এসেছেন । 

নবমত: নভোযান আযাপোলো ইলেভেনের [৬] 9175109 অত্যন্ত ভারী । প্রচণ্ড বেগে এটি যখন চাদে অবতরণ করে 
তখন কোন ধুলো বালি উড়তে দেখা যায়নি । অথচ নিল আর্মস্্রং-এর ভাষ্য মতে চাদের পিঠে প্রচুর বালি । বালিতে 
তার পায়ের চিহ্‌ স্পষ্টত চিত্রে দেখা যাচ্ছে । 

দশমত: চিত্রে দেখা যায় চন্দ্রপৃষ্ঠে নিল আর্মস্ট্রং-এর জুতোর চিহ এত নিখুঁত ও স্পষ্ট যে, মনে হচ্ছে যেন, একটু 
শক্ত কাদা মাটির ওপর পদচিহ আকা হয়েছে । অথচ চাদেতো পানি নেই, জুতোর তলার নিখুঁত চিহ্ ধারণের জন্য 
মাটির যে বন্ধন উপাদান (13017010 89101) দরকার তা চাদের মাটিতে নেই । 

একাদশত: ১৯৬৯ সালে যিনি মানব-ইতিহাসে চন্দ্রজয়ের মতো স্মরণীয় ঘটনার জন্ম দিলেন ১৯৭১ সালে মাত্র ৩৯ 
বছর বয়সে নাসা গবেষণা কেন্দ্র ছেড়ে দিতে হলো । তার মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হলো না কেন? 
বাকী জীবন তিনি সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আযারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যাপনা করে কাটিয়েছেন । চন্দ্র 
অভিযানের পর নিভৃত জীবন কাটিয়েছেন আম্মস্ট্রং। জনসম্মুখে এসেছেন কদাচিত | তার ওপর অলিখিত কোন 
নিষেধাজ্ঞা ছিল কী? আমেরিকার অভ্যন্তরে বা আমেরিকার বাইরে বিভিন্ন দেশে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে তার 
দুঃসাহসিক অভিযানের অভিজ্ঞতাকে শেয়ার করার সুযোগ দেয়া হলো না কেন? 

এসব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই । আগামী দিনগুলোতে আরো নতুন তথ্য আসবে । আমরা অপক্ষোয় থাকবো | 
সাড়াজাগানিয়া এ অভিযানের যিনি মূল নায়ক অবশেষে সেই নিল আমমস্ট্ং দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সেপ্টেম্ব'১২ ______ না ॥ আত্তার্তহীদ ৪ 
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মুসলিম-সমাজে যখন অজ্ঞতা ও বিজাতির সং 
একত্র হয়েছে তখন ভিন্ন সমাজের রোগ-ব্যধি ও 
রীতি-রেওয়াজে আক্রান্ত হওয়া আশ্চর্যর কিছু 
নয় । সকল অন্যায় ও প্রান্তিকতা এবং শোষণ ও 
নির্যাতনমূলক রীতি-নীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও 
পবিত্র আদর্শ ইসলামকে পেয়েও যারা সেদিকে 
ভ্রক্ষেপ করে না এবং বিজাতির অন্ধ অনুকরণের 
মোহ কাটাতে পারে না, শুধু আদম-শুমারির 
মুসলমানিত্ব কি পারবে সেসব মরণ-ব্যাধি থেকে 
তাদেরকে রক্ষা করতে? 

বর্ণবাদী হিন্দু ও ভোগবাদী ইংরেজের সংশ্রব 
থেকে উদাসীন মুসলমানদের মাঝে একদিকে 
যেমন অবিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে অন্যদিকে অনাচার ও অশ্নীলতা এবং বহু 
নিপীড়নমূলক প্রথারও বিস্তার ঘটেছে । তবে 
ফিকরী কুফর ও চিন্তাগত অবিশ্বাসের তালিকায় 
সামাজিক প্রথা ও প্রচলনের মধ্যে সবচেয়ে 
মারাত্বক বস্ত হল যৌতুক | এর একটি যদি হয় 
চিন্তা ও মস্তিক্ষের পচন তো অন্যটি সমাজ-দেহের 
ক্যাসার । একটি দীন ও ঈমানের ঘাতক তো 
অন্যটি পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলার 
মৃতুদূত | এই দুই বস্তর প্রথমটি হচ্ছে ইংরেজের 
আশীর্বাদ | 

দ্বিতীয় ব্যধিটি সম্পর্কেই বর্তমান নিবন্ধে কিছু 
কথা বলার ইচ্ছা করছি। 

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি কথা । তা এই 
যে, ১৬৯ আরবীতে একটি শব্দ আছে, ১৬৯ যার 


উর্দু তরজমা করা হয় জাহীয। কেউ কেউ 
অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই এই শব্দের তরজমা করেন 
যৌতুক | যা সঠিক নয় । 

জাহায বা জাহীয হচ্ছে, কন্যাকে দেওয়া পিতার 
উপহার । স্বামী বা শ্বশুরালয়ের কেউ এর মালিক 
নয়, এর মালিক কন্যা নিজে । পিতা 
স্বতঃস্কুর্তভাবে কন্যাকে তা দিয়ে থাকে । এতে 
স্বামী ও শ্বশুরালয়ের দাবি ও চাপাচাপি তো দূরের 
কথা, কন্যার পক্ষ থেকেও কোনো দাবি থাকে 
না। এটা নামধামের জন্য দেওয়া হয় না। 
যৎ্সামান্য উপহার পিতা নিজের সামর্থ্য অনুসারে 
কন্যাকে দিয়ে থাকেন । 

এই উপহারও বিয়ের সময় দেওয়া সুন্নত, মুস্তাহাব 
নয়; নিছক মোবাহ, যদি না কোনো সামাজিক 
চাপ কিংবা প্রথাগত বাধ্য-বাধকতা থাকে । 
অন্যথায় তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম হয়ে 
হজের এতিহাসিক ভাষণে বলেছেন, 


সেপ্টেম্বর”১২ 
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সাবধান! কারো জন্য তার ভাইয়ের কিছুমাত্র 
সম্পদও বৈধ নয়, যদি তার স্বতঃস্ফুর্ত সম্মতি না 
থাকে ।” 

অর্থাৎ কেউ কিছু দিলেই তা ভোগ করা হালাল হয় 
না, যে পর্যন্ত না খুশি মনে দেয় । পুত্র-কন্যাও এ 
বিধানের বাইরে নয় | সুতরাং পিতা যদি বাধ্য 
হয়ে নিজের কন্যাকেও কোনো কিছু দেয় তবে তা 
গ্রহণ করা তার জন্যও বৈধ নয় । তাহলে স্বামী বা 
শ্বশুরালয় থেকে যদি কন্যার উপহার দাবি করা 
হয় কিংবা কোনো তালিকা দেওয়া হয় তাহলে তা 
কীভাবে বৈধ হবে? এ তো মুবাহ জাহিয নয়. 
সরাসরি যৌতুক । 

উপহার, কিছু ঘরকন্নার সামগ্রী দেওয়াকে মাসনূন 
মনে করেন । এ প্রসঙ্গে সীরাতের একটি ঘটনা 
উল্লেখ করা হয় যে, রাসূলে করীম প্র্জী নিজ কন্যা 
দিয়েছিলেন ।; 

এ তিনটি বস্তুর কথা আছে। একটি ঝুলদার 
চাদর, একটি পানির মশক ও একটি বালিশ, 
যাতে ইযখির ঘাসের ছোবড়া ভরা ছিল । মুসনাদে 
আহমদের এক রেওয়ায়েতে* দুটি ঘড়া ও দুটি 
ধাতার কথাও আছে । 

কিন্তু উসূলে ফিকহের বিধান মতে শুধু এইট্রুকু 
না, শুধু মুবাহ বা বেধ প্রমাণিত হয় । এই কাজ 
এবং তার অন্য কন্যাদের বিয়েতেও এ ধরনের 
উপহার দিতেন । তেমনি উম্মুল মুমিনীনদেরকেও 
তাদের পিত্রালয় থেকে উপহার দেওয়া হত । কিন্তু 
কোনো রেওয়ায়েতে এমন কোনো কিছুই পাওয়া 
যায় না । শুধু উম্মে হাবীবা এট সম্পর্কে পাওয়া 
পক্ষ থেকে কিছু উপহার পাঠিয়েছিলেন 
ফাতেমা ্ট-এর ঘটনার আরেকটি দিকও 
রয়েছে, যা বিবেচনা করা দরকার । তা এই যে, 
নবী ্চ্ঈ ছিলেন হযরত আলী এ্্র-এরও 
অভিভাবক | সুতরাং সম্ভাবনা আছে যে, সেসব 
জিনিস তিনি পাঠিয়েছিলেন আলী ঃ্র্র-এর পক্ষ 
থেকে । কারণ বিয়ের সময় তার ঘরে সেই 
ধরনের কোনো আসবাবপত্র ছিল না। মুসনাদে 
আহমদ“সহ বিভিন্ন কিতাবে নির্ভরযোগ্য সনদে 
এই তথ্য রয়েছে । মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর 


এক অভিশপ্ত 


সামাজিক ব্যাধি 


মওলানা মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ আনসারী 


নুমানী মাআরিফুল হাদীস (৩/৪৬০-৪৬১) 
এই ব্যাখ্যাই করেছেন । 

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, 
এই জিনিসগুলো দেওয়া হয়েছিল তার মোহরের 
টাকা থেকে, কিন্তু সেসব রেওয়ায়েত সহীহ নয় । 
দেওয়া বা ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান 
করাকে কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী মাসনুন বা 
মুস্তাহাব বলেছেন, এমন তথ্য আমার জানা নেই । 
অধ্যায়ের মাসায়েল থেকে এর বৈধতাটুকুই 
প্রমাণিত হয় । 

মোটকথা, কন্যার বিয়ে বা রোখসতির সময় পিতা 
নিজ সাধ্য অনুসারে তাকে যে গহনাগাটি বা 
সামানপত্র শুধু আল্লাহর রেযামন্দির জন্য উপহার 
দেয় যাকে আরবীতে বলে জাহায, এবং উর্দূতে 
যার তরজমা জাহীয শব্দ দ্বারা করা হয় একে 
মোবাহ বা মুস্তাহাব যাই বলুন না কেন প্রচলিত 
যৌতুকের সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই | এটা 
উর্দু ভাষার সীমাবদ্ধতা যে, তাতে যৌতুকের 
জন্যও জাহীয শব্দ ব্যবহার করা হয় । আর মূল 
আরবীতে তো যৌতুকের সমার্থক কোনো শব্দই 
নেই । কারণ সম্ভবত এই যে, ইসলামী যুগে তো 
দূরের কথা, জাহেলী যুগেও আরব-সমাজে আর 
যা কিছুই ছিল, যৌতুকের অভিশাপ ছিল না। 
সম্প্রতি আরবরা একটি বিদেশি শব্দের অপত্রং 
দাওতা যৌতুকের জন্য ব্যবহার করে থাকে । 
যৌতুক শব্দের মূল প্রয়োগে কতটুকু ব্যাপকতা 
আছে তা আমার জানা নেই। তবে এখন তা 
একটি পরিভাষা । বিয়ের সময় বা বিয়ের আগে- 
পরে যে কোনো সময় কনে বা কনেপক্ষের নিকট 
থেকে বর বা বরপক্ষের লোকেরা যে সম্পদ বা 
সেবা গ্রহণ করে কিংবা সামাজিক প্রথার কারণে 
তাদেরকে দেওয়া হয়, তদ্রীপ কনে বা কনেপক্ষের 
লোকেরা মোহর ও ভরণ-পোষণের অধিক যা কিছু 
উসুল করে বা সামাজিক প্রথার কারণে তাদেরকে 
দেওয়া হয় এই সবই যৌতুক । এটিই বর্তমান 
নিবন্ধের বিষয়বস্ত । 


একটি হারাম, অনেক হারামের সমষ্টি 
যৌতুকের লেনদেন এত জঘণ্য অপরাধ যে, তা 
শুধু হারাম বা কবীরা গুনাহ নয়, এমন 
অনেকগুলো হারাম ও কবীরা গুনাহর সমষ্টি, যার 
কোনো একটিই যৌতুকের জঘণ্যতা ও অবৈধতার 
জন্য যথেষ্ট ছিল । 


১. মুশরিক-সমাজের রেওয়াজ 


_। আত্তান্তহীদ ৫ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


যৌতুকের সবচেয়ে নগণ্য দিক হল, তা একটি 
হিন্দুয়ানি রসম বা পৌত্তলিক সমাজের প্রথা । আর 
কোনো মুসলিম কোনো অবস্থাতেই কাফের ও 
না। 

২. জুলুম ও নির্যাতন 

যৌতুক শুধু জুলুম নয়, অনেক বড় জুলুম । আর 
তা শুধু ব্যক্তির ওপর নয়, গোটা পরিবার ও 
বংশের ওপর জুলুম ৷ যৌতুকের কারণে কনে ও 
তার অভিভাবকদের যে মানসিক পীড়ন ও যন্ত্রণার 
মতো নয় । অথচ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেওয়া 
ও জুলুম করাও হারাম ও কবীরা গুনাহ । 
জালিমের ওপর আল্লাহর লানত ও অভিশাপ এবং 
জালিমের ঠিকানা জাহান্নাম ৷ মজলুমের ফরিয়াদ 
সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌছে যায় এবং 
যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহ জালিমের ওপর আযাব 
ও গযব নাযিল করতে পারেন । 


৩. পরস্ব হরণ 
কুরআন মজীদে একাধিক আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, 

এত পক 
“তোমরা বাতিল উপায়ে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস 
করো না ।” 
দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, সি 
জন্য এমনভাবে সংরক্ষিত, যেমন হজের দিবসটি 
হজের মাস ও (হজের শহর) মব্কায় সংরক্ষিত ॥ 
হস্তক্ষেপ করা হজ্বের সম্মানিত মাসে, হজের 
সম্মানিত দিবসে হারাম শরীফের ওপর হামলার 
মতো অপরাধ |" 
নিঃসন্দেহে যৌতুক নেওয়া আকল বিলবাতিল বা 
পরস্ব হরণের অন্তর্ভুক্ত । বিয়ে একটি পবিভ্র 
বন্ধন | এটি ব্যবসা বা অর্থোপার্জনের উপায় নয় । 
তেমনি বর-কনেও ব্যবসার পণ্য নয়, যাদেরকে 
বিক্রি করে পয়সা কামানো হবে । যারা বিয়ের 
মতো পবিত্র কাজকে সোর্স অফ ইনকাম বানায় 
তারা আল্লাহর বিধানের অবজ্ঞাকারী । কুরআন 
মজীদে আল্লাহ তাআলা যে আকল বিল বাতিলকে 
হারাম করেছেন তার অর্থই হল, এমন কোনো 
পন্থায় সম্পদ উপার্জন, যাকে আল্লাহ উপার্জনের 
মাধ্যম বানাননি | শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি হজের 
মহিমান্বিত মাসের মহিমান্বিত দিবসে খানায়ে 
কাবার ওপর হামলা করার মতো অপরাধ । 
৪. ডাকাতি ও লুটতরাজ! 
কে না জানে, অন্যের সম্পদ লুট করা কবীরা 
গুনাহ! বড় কোনো সম্পদ নয়, যদি জোর করে 
কেউ কারো একটি ছড়িও নিয়ে যায় সেটাও গছব 
ও লুণ্ঠন, যা সম্পূর্ণ হারাম । লুষ্ঠিত বস্ত 
অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া ফরয । হাদীস 
সাদি 


সেপ্টেম্বর”১২ 
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'কেউ যেন তার ভাইয়ের জিনিস উঠিয়ে না নেয়; 
না ইচ্ছা করে, না ঠাট্টাচ্ছলে | একটি ছড়িও যদি 
কেউ তুলে নেয় তা যেন অবশ্যই ফিরিয়ে দেওয়া 
হয় ।”” 

যৌতুক নেওয়া কারো সামান্য জিনিস তুলে 
নেওয়ার মতো বিষয় নয়; বরং তা সরাসরি লুগ্ঠন 
ও ডাকাতি । পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে ছুরি- 
চাকুর বদলে বাক্যবান ও চাপের অস্ত্র প্রয়োগ করা 
হয়, যা মজলুমের মন-মানসে অনেক বড় ও 
গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। তো ডাকাতি ও 
লুটতরাজের যে গুনাহ যৌতুক নেওয়ার গুনাহও 
তার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয় । 


৫. রিশওয়াত ও ঘৃষ 
আত্মসাৎ ও অবৈধ উপার্জনের যতগুলো পন্থা 
আছে, তার মধ্যে নিকৃষ্টতম ও জঘণ্যতম একটি 
পন্থা হল রিশওয়াত | এর বাংলা তরজমা করা হয় 
ঘুষ বা উৎকোচ | 
অনেকে মনে করেন, অফিস-আদালতে নিজের বা 
অন্যের কোনো বৈধ পাওনা উসুল করার জন্য বা 
সঠিক রায় পাওয়ার জন্য কর্মচারী-কর্মকর্তাদের 
চাপ, অশোভন আচরণের শিকার হয়ে যে অর্থ 
দেওয়া হয় কিংবা অবৈধ সুবিধা হাসিলের জন্য যা 
খরচ করা হয় তা হচ্ছে ঘুষ । অবশ্যই তা ঘুষ । 
তবে ঘুষ ও রিশওয়াত শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নয় । শরীয়তের দৃষ্টিতে রিশওয়াতের অর্থ আরো 
ব্যাপক | কারো কোনো হক বা পাওনা, যা কোনো 
বিনিময় ছাড়াই তার পাওয়া উচিত, তা যদি 
বিনিময় ছাড়া না দেওয়া হয় তাহলে সেই 
বিনিময়টাই হল ঘুষ বা রিশওয়াত, যা হতে পারে 
অর্থ, সেবা বা অন্য কোনো সম্পদ | এটা দেওয়া 
হারাম, নেওয়া হারাম এবং এই লেনদেনে 
মধ্যস্থতা করাও হারাম | এটা এত বড় অপরাধ 
যে, এর সাথে যুক্ত সবার ওপর আল্লাহর লানত ও 
অভিশাপ ।* 
হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহর বলেছেন 
৮০ 
“ঘৃুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর 
অভিশাপ 1”? 
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ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা ও ঘুষের লেনদেনে 
মধ্যস্থৃতাকারী সকলের ওপর আল্লাহ অভিশাপ 
করেছেন 1”, 

বিয়ের পয়গাম দিতে পারা নর-নারীর বৈধ 
অধিকার | পয়গাম কবুল হলে বিবাহ-বন্ধনে 
আবদ্ধ হতে পারাও নর-নারীর বৈধ অধিকার | 
বিয়ের পর স্বামী তার স্ত্রীকে পাওয়া এবং স্ত্রী তার 
স্বামীকে পাওয়া তাদের প্রত্যেকের ফরয হক ও 
অপরিহার্য অধিকার । এরপর যতদিন বিবাহ-বন্ধন 
অটুট থাকে, একে অন্যের নিকট থেকে শান্তি ও 


নিরাপত্তা লাভ করাও স্বামী-্ত্রীর দাম্পত্য 
অধিকার | তো এই অধিকারগুলোর কোনো একটি 
পাওয়ার জন্য বা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য 
কোনোরূপ অর্থব্যয়ের বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ 
অবান্তর | সুতরাং এক্ষেত্রে কোনো অর্থ-সম্পদ 
দাবি করা হলে কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপের 
মাধ্যমে কোনো কিছু গ্রহণ করা হলে তা হবে 
সরাসরি ঘুষ ও রিশওয়াত, যার লেনদেন সম্পূর্ণ 
হারাম এবং লেনদেনকারী ও মধ্যস্থৃতাকারী সবাই 
আল্লাহর লানত ও অভিশাপের উপযুক্ত । 


৬. লালসা হিংস্রতা ও চারিত্রিক হীনতা 

এই সব পাশবিক প্রবণতা থেকে নিজেকে মুক্ত 
করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরয | পারিবারিক 
ও সামাজিক জীবনে এইসব ঘৃণ্য প্রবণতা 
প্রকাশিত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যজনক | যে সমাজের 
লোকেরা এই সব দোষ ও দুর্লতার সংশোধন করে 
না; বরং কর্ম ও আচরণে পশুত্বের পরিচয় দিতে 
থাকে তাকে তো মনুষ্যসমাজ বলা যায় না। 
একজন ইনসান, উপরন্ত সে যদি হয় মুমিন, 
তাহলে অন্যের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আক্রুর 
ওপর কীভাবে হস্তক্ষেপ করে? কারো দুর্লতা ও 
অসহায়ত্বের সুযোগ সে কীভাবে নেয়? এ তো 
কমিনা ও কমবখত লোকের কাজ । যার মাঝে 
বিন্দুমাত্র শরাফতও আছে তারও তো এই 
অপকর্মের হীনতা উপলব্ধি করা কঠিন নয় । 
যৌতুক, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন এবং যত ধরনের 
দুর্নীতি এই সমাজে প্রচলিত তা সবই সেই 
পাশবিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ৷ এখন প্রত্যেকের 
কর্তব্য, নিজেকে ও নিজের অধীনস্ত সকলকে 
পশুত্বের হীনতা থেকে মনুষ্যত্বের মর্ধাদায় উন্নিত 
করার চেষ্টা করা । এটা এখন সময় ও সমাজের 
অপরিহার্ষ-দাবি । আর এর একমাত্র উপায় হচ্ছে, 
আখিরাতের স্মরণ ও আল্লাহর কাছে 
জবাবদিহিতার অনুভূতিকে শক্তিশালী করা । 
এজন্য দ্বীনী শিক্ষার বিস্তার, আখলাক-চরিত্রের 
সংশোধন এবং নেককার বুযুর্গানে দীনের জীবন ও 
আদর্শ চর্চার কোনো বিকল্প নেই। 


৭. এক অপরাধ অসংখ্য অপরাধ 

শরীয়তের একটি সাধারণ নীতি এবং একটি 
স্বতঃসিদ্ধ কথা এই যে, কোনো কাজের দ্বারা যদি 
হারামের দরজা খোলে তাহলে সেটাও হারাম হয়ে 
যায় । তাহলে যে কাজ নিজেও হারাম এবং আরো 
অনেক হারামের জনক তা কত জঘণ্য ও ভয়াবহ 
হতে পারে? তো যৌতুক এমনই এক অপরাধ, যা 
আরো বহু অপরাধের জন্ম দিয়ে থাকে । 
যৌতুকের দাবি পূরণের জন্য অনেক অভিভাবক 
সুদ-ঘুষের কারবার ও বিভিন্ন হারাম উপার্জনে 
লিপ্ত হয় । এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে | 
আর স্ত্রীর ওপর নির্ধাতন-নিপীড়ন এমনকি হত্যা 
ও আত্মহত্যাও সাধারণ বিষয় । 

তেমনি কনেপক্ষ শক্তিশালী হলে দুই পরিবারে 
বিবাদ-বিসংবাদ, মামলা-মোকদ্দমা এমনকি খুন- 
জখম পর্যন্ত হতে থাকে । দৈনিক পত্রিকার পাঠক 
এসব ঘটনায় রীতিমতো অভ্যস্ত! 

যৌতুকের সবচেয়ে ন্যুনতম ক্ষতিটি হল এর 
কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে 


। আত্তার্তহীদ 
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যায় । পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকে । 
ঝগড়া-বিবাদ গালিগালাজ এমনকি মারধর পর্যন্ত 
হয় । যার প্রত্যেকটিই এক একটি কবীরা গুনাহ 
এবং পরিবার ও সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে 
টেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট । সন্তানমাত্রই আল্লাহর 
যৌতুকের কারণে অনেক পিতামাতা কন্যার প্রতি 
বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, যা চরম মূর্খতা ও 
জাহিলিয়াত । 

আরো বেদনার বিষয় এই যে, ছেলের মা 
বোনেরাও নববধূর কাছে যৌতুক দাবি করতে 
পিছপা হয় না। নারী হয়েও তারা নারীর যন্ত্রণা 
বোঝে না, তার প্রতি সহমর্মী হয় না। অনেক 
ক্ষেত্রে তো জা-ননদ-শাশুড়িই হয়ে ওঠে নব বধুর 
সবচেয়ে বড় দুশমন । তো যারা যৌতুক দাবি 
করে বা গ্রহণ করে তাদের উচিত রাসূলে করীম 
ঞ্রন্জ-এর এই বাণী স্মরণ রাখা, 

(৩০০৫ 95 এ হি ৯ 
“সেই দেহ বেহেশতে যাবে না, যা হারাম (গিয়া) 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে । দোযখের আগুনই তার 
অধিক উপযোগী 1” 
অন্রপ যারা এই কু-রসমের প্রতিরোধ করে না; 
বরং নিজেদেরকে অক্ষম মনে করে কিংবা যৌতুক 
দিয়ে জামাতার মনোতুষ্টি কামনা করে তাদের 
মনে রাখা উচিত, কারো পাপ-দাবি পুরণ করাও 
পাপ । রাসূলে করীম ্ঞ&-এর ছ্যর্থহীন ঘোষণা 
তাদের দ্বিতীয়বার স্মরণ করা উচিত-ঘুষদাতা ও 
ঘুষগ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর অভিশাপ । 
এই অভিশপ্ত ব্যধি থেকে আল্লাহ আমাদের 
সমাজকে পবিত্র করুন, সকল কুফরি ও শিরকি 
কর্মকান্ড থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং 
একমাত্র তারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই সকল 
অপকর্মের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে 
তোলার তাওফীক দান করুন । 


" আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ২৪, পৃ. ২৩৯, 
হাদীস: ১৫৪৮৮ ও খ. ৩৪, পৃ. ৫৬১-৫৬২, 
হাদীস: ১৫৪৮৮, হযরত আমর ইবনে ইয়াসরবী 
আয-যম্রী রক থেকে বর্ণিত 

২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাঙভু খ. ২, পৃ. ৭৩, 
হাদীস: ৬৪৩, পৃ. ১২১, হাদীস: ৭১৫ ও পৃ. ২১১, 
হাদীস: ৮৫৩; হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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নাজাত, খ. ২, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ১৭৩৯; (খে) 
মুসলিম, তাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩০৫, 
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৪৬০-৪৬১, হাদীস: ১৭৯৪০, ১৭৯৪১ ও ১৭৯৪২; 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩০১, 
হাদীস: ৫০০৩; (গ) আত-তিরমিযী, আল- 
জামিডউল কবীর _ আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী 
ত্যান্ড সস পাবলিশিং ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৪৬২-৪৬৩, হাদীস: ২১৬০ 
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বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২২৬; (খ) আয- 
ওয়াল আসার, আল-ফায়িক ফী গরীবিল হাদীস, 
দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় 
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দিনের পর দিন ক্রমাগত উন্নতি, অগ্রগতি ও 
সাফল্য অর্জনের স্বপ্ন দেখা মানুষের সহজাত 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পড়ে । আজ যেখানে তার 
অবস্থান আগামীকাল তা অতিক্রম করে সে এমন 
স্তরে পৌছুতে চায় যেখানে তার জন্য অপেক্ষা 
করছে আরও বেশি মর্যাদা,সম্মান ও গৌরব । 
ব্যর্থতার গ্রানি আর অপমানের কালিমা যেখানে 
তার নাগাল পাবে না। কিন্তু এর সবকিছু একই 
সঙ্গে কীভাবে লাভ করা যায়? এর বাস্তবানুগ, 
প্রামাণ্য ও যৌক্তিক কোনো সদুত্তর তার কাছে 
নেই। তাই সে উন্নতি, অগ্রগতি, সাফল্য ও 
সমৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করে । 
তার দৃষ্টিতে যারা সফল" এ ব্যাপারে সে তাদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করে । এছাড়াও “ব্যক্তি লক্ষ্য 
অর্জনে এমনসব পথ ধরে অগ্রসর হয় যা 
সাধারণত সফলতার পথে সহায়ক বলে সাধারণ্যে 
পরিচিত । আজকের দিনে সেই ব্যক্তিকেই সফল 
বিবেচনা করা হয় যে আর্থকভাবে নিজে 
প্রতিষ্ঠিত-ই শুধু নয়; বরং আপনস্বার্থে অন্যের 
উপার্জিত সম্পদেরও নিপুণ ব্যবহার করতে 
জানে । 

তাই সফলতা ও সমৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় আজকাল 
আর নৈতিকতার কোনো বালাই নেই ৷ এভাবে 
দায়মুক্ত । সমাজের মান্য আজ দুই শিবিরে 
বিভক্ত । এক অংশ-সংখ্যায় তারা যতই নগণ্য 
হোক- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতার 
মানদণ্ড রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞ। অন্যপক্ষ যে 
কোনোভাবেই উদ্দেশ্য হাসিলে বিশ্বাসী; নৈতিকতা 
তাদের কাছে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে একটি বড় 
অন্তরায় । 

মহানবীর আগমনকালেও পৃথিবীর অবস্থা প্রায় 
এরূপ ছিল । লাম্পট্য, ব্যভিচার-বলাৎকারকে 
সমাজে বিয়ের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল । কন্যা 
আত্মমর্ধাদাবোধের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো । 
চলমান | মদ্যপানের উৎসব বন্ধ হবার নামগন্ধ 
ছিল না। প্রতিটি অনাচারের ছিল জয়জয়কার 
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অবস্থা । গোষ্ঠীগত কৌলিন্যের জোয়ার বইছিল 
সমানতালে । মানুষের দাস ছিল খোদ 
মানবজাতি-ই । জনগণ ছিল বস্তত, শাসকগোষ্ঠীর 
শস্যখামার আর উৎপাদনক্ষেত্র । জনসাধারণের 
শ্রমলব্ধ অর্থ-সম্পদ শাসকশ্রেণী আয়েশ করে 
ভোগ করতো । সামন্তপ্রভু আর রাজনবর্ণের জুলুম 
অত্যাচারের রসদ যোগাড় করতে খেটে খাওয়া 
মানুষের ত্রাহী অবস্থা । তাদের আমোদ-প্রমোদ 
আর বিনোদনের খরচ যোগাতে জনগণের শক্তি, 
রক্ত, জীবন-যৌবন ক্ষয় হওয়া যেন এক অমোঘ 
নিয়তি । 

এক, একক ও অদ্বিতীয় মাবুদ আল্লাহর সঙ্গে 
বিভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তপুজা তথা শিরকের দাপট 
শোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল । নজর-মানস, 
উপাস্য আর মিথ্যা প্রভুর সমীপে । ব্যবসা- 
বাণিজ্যে সুদের বাজার ছিল রমরমা । বিশ্বাসের 
দীনতা এমন পর্যায়ে এসে ঠেকেছিল যে, পরকাল 
ভাবনাই হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছিল । 
বহুমাত্রিক অনাচার ও সর্বগ্রাসী বিপর্যয় নেহায়েত 
তলানিতে গিয়ে পৌছার ফলে সামাজিক ও 
ংস্কৃতিক পরিসরে নীতি-নৈতিকতা পুরোদস্তুর 
নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয় । মানবসমাজের এমন 
এক সংগীন অবস্থায় কুরআন নাযিল হল | আর 


বাস্তবতার দাবি ছিল । কেননা কুরআনই প্রথম 
গোটা পৃথিবীর মানুষের সামনে পার্থিক ও 
পরজাগতিক বাস্তবতার স্বরূপ খোলামেলাভাবে 
তুলে ধরে । পুরো মানবগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ যে 
ভ্রান্তির অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছিল সেখানে বিপুল 
আলোর বন্যা বয়ে দিল অলৌকিক এই মহাগ্রন্থ । 
ফলে দ্বিধা-সংশয়, মিথ্যা ও বিভ্রান্তির 
কালোকুয়াশা সরে গিয়ে হেসে উঠল ঝকঝকে 
সিরাতুল মুস্তাকিম । ঠিক আঁধারের বুক চিরে 
ভোরের সূর্যোদয়ের মতো | সফলতা ও ব্যর্থতার 
পথ পরিষ্কারভাবে বাতলে দিয়েছে সে। 
মানবতাকে লাঞ্কুনা ও নিগ্রহের দুর্দশা থেকে উদ্ধার 
করে তার যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে 


দিয়েছে । এত বিরাট অবদানের স্বাভাবিক দাবিই 
হল মানুষের ওপর কুরআনের কিছু অধিকার ও 
চাওয়া থাকবে । 

হযরত যায়েদ ইবনু আরকাম ঞ্্* সুত্রে বর্ণিত । 
রাসূলুল্লাহ ঞ্রঞ্জ একবার (খুতবায়) বললেন, 

16 9৫ 2 ৩ এ এ 2 গু ঞ। ৩৩৪) 


পে | পাপ সির 


(20১৮9 1156৬ ৫৮ ৭54৫4 
'আল্লাহর এই কিতাব (তোমাদের হাতে) একটি 
রজ্জব । যে তার অনুসরণ করল সে হেদায়তের 
পথে অটল ও স্থির থাকবে । আর যে তা পরিত্যাগ 
করল সেতভ্রান্তির পথ ধরেছে” 
সুনিশ্চিতভাবেই বোঝা গেল, কুরআন মহান 
আল্লাহর প্রকৃত বাণী যা মানবজাতির প্রতি নাষিল 
করা হয়েছে । যে জাতি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে 
তারা সফল আর যারা উপেক্ষা ও ত্যাগ করবে 
তাদের জন্য ধ্বংসই অনিবার্য পরিণতি | এ 
বিষয়টিই বিদায় হজের বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ 
সমাবেশে আন্লাহর রাসূল ক্রি এভাবে স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছিলেন যে, 


9০০৮৫ রি পে পর £ এ 905 ৮৮ 
৯1 ০: ঠক পা ০ পি 5 ৭০৮০ ০ ০৭ র্ পো 
4 শিস ও এ ০ 92 শিস ৯০) 


(49 2723 এ এ 
“তোমাদের কাছে দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি । যে তা 
দৃঢ়ভাবে আকড়ে থাকে সে কখনও পথ হারাবে 
না। একটি আল্লাহর কিতাব অপরটি রাসূলের 
আদর্শ |” 
এই মহাগ্রন্থ নিশ্চয় আমাদের সার্বিক হেদায়তের 
নিশ্চয়তা দিতে পারে। তবে শর্ত হল 
অপরিহার্ষভাবেই তার দাবি ও মর্যাদার যথাযথ 
মূল্যায়ন । কুরআনের কিছু দাবি রয়েছে যা জানা 
ও এর বাস্তবায়ন প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ । 


প্রথম দাবি 

কুরআনের প্রথম দাবি হল, এর প্রতি ঈমান বা 
এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন যে, সন্দেহাতীতভাবে এটি 
আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব । পৃথিবী ধ্বংসের 
ূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এটি মানবজাতিকে সফলভাবে 
পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম | বলা হয়েছে, 


। আত্তার্তহীদ ৮ 
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“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস 
স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তার রাসূল ও 
তার কিতাবের ওপর, যা তিনি নাযিল করেছেন 
স্বীয় রাসূলের ওপর এবং সেসমস্ত কিতাবের 
ওপর, যেগুলো নাধিল করা হয়েছিল ইতঃপূর্বে । 
যে আল্লাহর ওপর, তার ফেরেশতাদের ওপর, 
তার কিতাবসমূহের ওপর এবং রাসূলগণের ওপর 
ও কিয়ামতদিনের ওপর বিশ্বাস করবে না, সে 
পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে ।” 

ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য এটাও 
যে, মানুষ আস্থা জ্ঞাপন করবে; অস্বীকার বা 
প্রত্যাখ্যান করবে না। অস্বীকারকারীদের দল 
থেকে পৃথক হয়ে “বিশ্বাসীদের দলে" শামিল হবে । 
এই অর্থে তাদেরকে খাটি বা প্রকৃত বিশ্বাসী 
হওয়ার তাগাদা দেয়া হয়েছে । পাশাপাশি এটাও 
ঈমানের দাবি যে, কুরআনে বর্ণিত প্রত্যেকটি 
বিষয় পুরোপুরি বিশ্বাস করবে-খণপ্ডিতভাবে নয় । 


প্রতিটি বিধান, ন্যা্য ও ইনসাফভিত্তিক মর্মে 


স্বীকৃতি দেবে । এই কুরআন-ঘোষিত বৈধকে বৈধ 
হিসেবে এবং নিষিদ্ধকে অবৈধরূপে মনেপ্রাণে 
গ্রহণ করবে । এই কিতাবকে সর্বকালীন 
হেদায়তের চূড়ান্ত পথনির্দেশিকা হিসেবে মানতে 
হবে যা আর কোনও গ্রন্থ ও বিধান দ্বারা রহিত 
হবেনা । 


দ্বিতীয় দাবি 


দ্বিতীয় দাবি হল তেলাওয়াত । ঈমানের অপরিহার্য 


দাবি হল কুরআন তিলাওয়াত | কীভাবে পাঠ 
করতে হবে? ঘোষণা হচ্ছে, 


পর্প 6৫ 0৫526 


95% এ পভ ৬১৩ ৩ সে ও 
8৩১৮০ ০১এ৭ ১১৪৩৫০২ 

যথাযথভাবে পাঠ করে । তারাই তথপ্রতি বিশ্বাস 

করে । আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে 

ক্ষতিগ্রস্ত 1% 

০০5 


2৫ রত পর পার্ট উপার্পার্ ও 


৩৮৮7 0130 24২5 ১০, চা 

'অথবা সে অপেক্ষা বেশি এবং কুরআন 
তিলাওয়াত (আবৃত্তি) করুন সুবিন্যস্তভাবে ও 
স্পষ্টভাবে ।% 

রাসূল ঞ্ুঞ্জ-এর কুরআন তিলাওয়াতের ধরন 
সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আনাস রা 
বলেন, তিনি ধীরস্থিরভাবে টেনে টেনে পড়তেন । 
উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি “বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রহিম* পাঠ করে শোনালেন । বললেন, 
এখানে আল্লাহ, রাহমান, রহীম শব্দগুলোর 
প্রত্যেকটাকে তিনি দীর্ঘায়িত করে তিলাওয়াত 
করতেন ।+ 


সেপ্টেম্বর”১২ 


হযরত উম্মে সালমা র্্প-কে একই প্রসঙ্গে প্রশ্ন 
করা হলে তিনি বলেন, রাসূল প্রত্যেকটি 
প্রত্যেক আয়াতের শেষে থামতেন | তিনি সূরা 
ফাতিহা দিয়ে উদাহরণ দেন । প্রতিটি আয়াতের 
শেষে তিনি ওয়াকফ বা বিরতি নিতেন 1”? 
একবার সুযোগ পেয়ে আমি রাসূলুল্লাহর সঙ্গে 
যা দেখলাম তা ছিল এরকম: নামাযে কুরআন 
তিলাওয়াতের যেখানে তাসবীহের প্রসঙ্গ আসে 
সেখানে তিনি তাসবীহ পাঠ করেন, যেখানে 
ইস্তিগফারের প্রসঙ্গ সেখানে ক্ষমাপ্রার্থনা আর 
যেখানে দু'আ করার কথা রয়েছে সেখানে তিনি 
দু'আ করলেন । 

হযরত আবু যর বলেন, একবার নামাযে 
তিলাওয়াতের এক পর্যায়ে সুরা আল-মায়িদার ১৮ 
আয়াতটি (তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে 


সমাজের সব্বজ্ঞরে 
ইললামী 
জ্রীবনাদর্শ 
শ্্াংজশ্ায়ানের 
ভরা স্ন। 


৯ নভেম্বর 


ক্ষুঘাবার 
সকাল ১০টা 


পশ্ধাশ শ্বন্া 


পাশ অভিথি 7. শা 


মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম 


মাহেবন্জাদা 'ও খলিফা, পীর সাহেব চরমোনাই রহ.) 


সূচনা হয়। পরিতাপের বিষয় হল, এই রমজানে 
আমরা কুরআনের ওপর কীরূপ অবিচার করছি! 
উচিত, ছিল কুরআনকে যথাযথ পন্থায় তিলাওয়াত 
করা । 


তৃতীয় দাবি 

জীবনগড়া । কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের জ্ঞান 
অর্জনের পর যদি জানা অনুযায়ী আমল না করা 
হয়, তাহলে কুরআনের ধারকদের উদাহরণও 
আসমানী কিতাব তাওরাতের সেসব ধারকদের 


শি, 


শপ 


০ 
০৯ 
২০১২ 


আল্কামা মোস্তফা আল হোনাইনী 


শাইনুল ব্াদীল: জাণিয়া বগলিঘিক্লা লামপুল্লাঃ ঢাল | 
বিশেষ অতিথি শাক 


স্ন্পলছিল, ক্লাশ লগ শিল্প, ছা শক্টু। 


নিশির 'লক্সাতনরক্ছিল , লী । 


| ম্বাগ দিল বক্পাজ, লাচক্বভিতর, চদালইশ, চটরয়া। ক্মেবইল: 0 
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পরি বত 
$4051866 ৫00855105-81 
যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা 
তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, 
মাত মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত 
নিকৃষ্ট । রি 
এর সাধারণ মর্মীর্থ হলো, তওরাতের জ্ঞান 
এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে ব্যর্ 
খুজে পাওয়া যায়, যার ওপর কিতাব রাখা হলেও 
এই অবোধ প্রাণী ওই গ্রন্থের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য 
বুঝতে সক্ষম নয় | বাস্তবতার করুণ চিত্র হল, 
সেই তওরাত-বাহকদের সঙ্গে ৃ 
কুরআনের ধারক অনেকেরই তেমন কোনও 
তফাৎ দৃষ্টিগোচর হয় না । কুরআনের পাঠ নেয়, 
কুরআনের পাঠ দেয়, কুরআনের শিক্ষায় ব্যাপৃত 
এমন অনেকেরই ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন 
কুরআনের রঙে রঙিন হয়ে উঠেনি । এই দিকটি 
বিশেষভাবে নজর দেয়ার দাবি রাখে | বিশেষত, 
এই রামাযানুল মুবারকে যখন পুরো বছরের 
তুলনায় ব্যাপকহারে ও পরিসরে কুরআনচর্চা হয় । 


চতুর্থ দাবি 

কুরআনের চতুর্থ দাবি, কুরআন নিয়ে গবেষণা । 
০৬4 (৫ ৩ এ ০৫48 
৫ 22504 4 55402260522 
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26০ ্ ৩ 8০৪ ০১৩০ ১৩৪১১ 
লি] 
এপ এ এ অভ 
&৫ & 20 ৩)১০৯ 228৮ ভে ঞগুঞ প্রঃ 
৪৮৮৬৪ 
“তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে-লোক কোথাও 
আগুন জ্বালালো এবং তার চারদিককার 
সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুললো, ঠিক 
এমনি সময় আল্লাহ তার চারদিকের আলোকে 
উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে 
দিলেন । ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। 
তারা বধির, মুক ও অন্ধ । সুতরাং তারা ফিরে 
আসবে না। আর তাদের উদাহরণ সেসব 
লোকের মত যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ 
চলে, যাতে থাকে আধার, গর্জন ও বিদ্যুত্চমক | 
রক্ষা পেতে চায় । অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ 
কর্তৃক পরিবেষ্টিত | বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য 
আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে । আবার 
যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দীড়িয়ে 
থাকে । যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের 
শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। 


সেপ্টেম্বর”১২ 


রথ 
১1১ 


ক্ষমতাশীল 1", 
আরও বলা হয়েছে, 
9৩৫5৮654985 8 সজ্ক্ 
“এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি (হে 
মুহাম্মদ) আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ 
করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে 
এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে 1২ 
আরও বিবৃত হয়েছে, 
ঢ61415176/666 
“তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? 
না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ'?5 
প্রশ্ন উঠে, এ জাতীয় প্রশ্নগুলো কেন তোলা হয়? 
আমাদের কর্তব্য কুরআনের প্রতিটি আয়াতে থেমে 
থেমে, বুঝে ও চিন্তা করে পাঠ করা এবং এর 
আলোকে জীবনসমীক্ষণ ও আত্মবিশ্রেষণ করা । 
যাতে আমাদের চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথরেখা 
নির্ণিত হয় চিনে নিতে পারি জীবনের নির্ভুল 
মানচিত্র | 


পঞ্চম দাবি 

উপরোক্ত দাবিগুলোর পর কুরআনের পঞ্চম এবং 
স্বাতভ্ত্রিক দাবিটি হল, কুরআনের আদর্শ ও 
আহ্বান গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া ৷ আল্লাহর 

.(82159 ঢোণ্। ৮ ১5০) 

“শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই যে, কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও 
প্রদান করে 1” 

আল্লাহ (পেরোক্ষভাবে) আমাদের সতর্ক করছেন, 
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কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে 
বিমুখ না করে; সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
হওয়ার পর আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি 
দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত 
হবেন না । আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে 
আহবান করবেন না । তিনি ব্যতীত অন্য কোন 
উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু 
ধবংস হবে । বিধান তারই এবং তোমরা তারই 
কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে 1৮৫ 


ষষ্ঠ দাবি 

কুরআনের ষষ্ঠ দাবি হলো, কুরআনের বিধান ও 
আদর্শ পৃথিবীতে বাস্তবায়নের চেষ্টা, সাধনা ও এ 
বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ৷ এই প্রসঙ্গে আল্লাহ 
মুমিনদের জন্য জিহাদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ 
করেছেন । সুতরাং জিহাদের সঙ্গে মুসলমানদের 
সর্বোতভাবে সম্পর্ক থাকতে হবে। সুরা 
আনফাল-এ আল্লাহ ঘোষণা করছেন যে, ফিতনা 
(কাফিরদের আধিপত্য ও অত্যাচার) নির্মূল হওয়া 
পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের সঙ্গে লড়াই করতে থাকো । 


প্রত্যয়ে যারা আমলের ময়দানে অবতীর্ণ হবার 
প্রস্তুতি নিয়েছে; তাদের জন্য একথাগুলো যথেষ্ট | 
ব্যস! এরাই সেসব লোক যাদের জন্য পার্থিব ও 

পরকালীন সফলতা সুনিশ্চিতভাবে লিপিবদ্ধ । 
[উর্দু সাপ্তাহিকী আল-কলম অবলম্বনে; ঈষৎ 
পরিমার্জিত] 


লোখবচ। প্রাবন্ধিক, আন্তর্জাতিক বিষয়ে রব বিশ্েষক 
/10777171//10/10)01 (0(6))77/090. 20771 


+ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৮৭৪, 
হাদীস: ৩৭ (২৪০৮) 

২ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৭০, হাদীস: ১৮৭৪ 

৩ 
আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১৩৬ 

” আল-কুরআন, সুর আল-বাকারা, ২:১২১ 

৫ আল-কুরআন, সরা আল-মবযৃযাম্মিল, ৭৩:৪ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌ দারু তওকিন নাজাত, খ. 
৬, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ৫০৪৬: 
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৭ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আস-সহীহ 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. 8৪, 
পৃ. ২০৬, হাদীস: ২৬৫৮৩; খে) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, 
লিরনান এ. ৩% হাদীস: ৪০০১: 
6 401০৬০১6175 ৬০ ০৮৩ দা এপ ৩০ 
১৯০০৯ হই কলি 8০৩ 4৩ 
৩৯] ০০ এপ] ঈ থা এ হ্ ল০। 
5 1:28] ৯০) ০৯৮/৯ পা এ] 

1০:24] ০১৫ 

” (ক) মুসলিম, গ্রাঙজ, খ. ১, পৃ. ৫৬৩, হাদীস: 
২০৩ (৭৭২); (খ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা 
মিনাস-সুনান _ আস-সুনানুস স্ুগর?, মাকতাবুল 
মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ৩, পৃ. 
২২৫, হাদীস: ১৬৬৪ 

৯ আহমদ ইবনে হাম্বল, আাস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 


রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩৫, পৃ. ৩০৯-৩১০, 
হাদীস: ২১৩৮৮ 


34674058595 ৫ ক লারি৬৯ শপ 
০০৮ এটা 

+* আল-কুরআন, স্ুর/ আাল-ভ্ুয়ুঅা, ৬২:৫ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৭-২০ 

+২ আল-কুরআন, সুরা সৃওয়াদ, ৩৮:২৯ 

”* আল-কুরআন, সুরা মৃহান্মদ, ৪৭:২৪ 

” আল-বুখারী, গ্রাগক্, খ. ৬, পৃ. ১৯২, হাদীস: 
৫০২৭; হযরত ওসমান কট থেকে 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস, ২:৮৭ 


) আত্তার্তহীদ ১০ 
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যেসব ওলামায়ে কেরামের অসামান্য খিদমত, 
নিরন্তর দাওয়াত, নিরবচ্ছিন্ন তা'লীম, সুগভীর 
আধ্যাত্ম সাধনা, ক্ষুরধার লেখনী, সম্মোহনী 
ওয়ায-বক্তৃতা এবং তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে 
আপোষহীন লড়াইয়ের কারণে বাংলাদেশে দ্বীনের 
অনুকূলে সজীব পরিবেশ ও বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে 
তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীস আন্ামা আজিজুল 
হক এ্ক্টছ-এর নাম সমসাময়িক কালে শীর্ষে 
রয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ৬৫ বছর ব্যাপী হাদীসের 
খেদমত শায়খুল হাদীসের জীবনকে করেছে সফল 
ও বর্ণাঢ্য । ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্ময়কর 
মননের অধিকারী বিপ্লবী ওলামায়ে কেরামদের 
দীর্ঘ সাহচর্য, কঠোর অধ্যবসায়, প্রখর মেধা 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এ্র্ছি-কে 
সফলতা ও স্বার্থকতার তুঙ্গে শৃঙ্গে নিয়ে গেছে। 
নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও কঠোর অধ্যবসায় মানুষকে 
যে সফলতার স্বর্ণদ্ধারে পৌছাতে পারে শায়খুল 
হাদীস তার প্রকৃষ্ট স্বাক্ষর । অনুবাদ ও হাদীস 
কিন্তু শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এ 
অন্যদের ছাড়িয়ে গেছেন । “শায়খুল হাদীস” ও 
'আল্লামা আজিজুল হক একি, একে অপরের 
পরিপূরক ও সম্পূরকরূপে পরিগণিত | এদেশের 
মানুষ শায়খুল হাদীস বলতে আল্লামা আজিজুল 
ইসলাম ও হাকিমুল উম্মত বলতে যথাক্রমে 
আল্লামা মাহমুদুল হাসান ঞ্ছ, আল্লামা সাইয়িদ 
হোসাইন আহমদ মাদানী ও আল্লামা 
আশরাফ আলী থানবী ঞল্টছ-কে বোঝায় | 
কই-কে বোঝায় আর বাংলাদেশে বোঝায় 
আল্লামা আজিজুল হক ঞ্জি-কে | 

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এ্রজটি-এর 
বর্ণা্য জীবন, জ্ঞান সাধনা ও অমর কীর্তি 
আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক সোনালী 
অধ্যায় | জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান 
চর্চার মাধ্যমে জাতি ও দেশ গঠনে তার অবদান 
বিশাল ও বিপুল । দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীব্যাপী তিনি 
ঢাকার লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়া, বরিশাল 
সিহাহ সিত্তার শীর্ষে অন্তর্ভুক্ত অন্যতম বিশুদ্ধ 


সেপ্টেম্বর'১২ 


শায়খুল হাদীস আল্লামা 
আজিজুল হক এজ : হাদীস 


হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন । 
অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত যুগপৎ পাঁচটি 
মাদরাসায় পালাক্রমে বুখারী শরীফের দরস 
পরিচালনা করেন । হযরতের নিকট বুখারী শরীফ 
পড়ার জন্য ছাত্রদের মাঝে একটি বিশেষ আগ্রহ 
ও উৎসুক্য লক্ষ্য করা যেত । তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় 
ও যুক্তগ্রাহ্য উপস্থাপনায় বুখারী শরীফের যে 
তাত্বিক দরস দেন তা যে কোন ক্যাটাগরীর 
ছাত্রদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় । যে কোন অধ্যায় শুরুর 
আগে তিনি উক্ত অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলোর 
বিষয়বস্ত ও সারসংক্ষেপ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা 
করতেন | ফলে সামনের হাদীসগুলোর অর্থ মর্ম 
বুঝতে শিক্ষার্থীদের বেগ পেতে হয়নি । শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এঞ্ঞ্ছ-এর দরসে 
শায়খুল হাদীস আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী 
ছি, আল্লামা ইদরিস কান্দেলবী এটি ও হযরত 
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী এবং 
আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী ঞ্জছ-এর ফয়েয 
ও জ্ঞান সাধনার আলোক দ্যুতি ছিল লক্ষ্যণীয় | 
সর্বোচ্চ প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ সহীহ আল বুখারীর 
সাত খণ্ডে বাংলার অনুবাদ ও ভাষ্য শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এ্রজ্ছি-এর 
অসাধারণ ও অমর কীর্তি । বাংলা ভাষায় এটাই 
সর্বপ্রথম বুখারী শরীফের তরজমা । কেবল 
অনুবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং গুরুতপূর্ণ 
হাদীসের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন । বলতে 
গেলে এটা বিশ্রেষণধর্মী অনুবাদ | পঞ্চম খণ্ডটা 
সীরাতুন্নবী সংকলনরূপে তিনি তৈরী করেছেন । 
অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে তথ্য এনে তিনি 
এটাকে প্রামাণিক করার প্রয়াস চালিয়েছেন । 
এটাই এ খণ্ডের বৈশিষ্ট্য । ভারতের সুরাটের 
ডাভিলস্থ ইসলামিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালীন 
শায়খুল ইসলাম আন্রামা শাবিবির আহমদ উসমানী 
একে সহীহ বুখারীর বিভিন্ন হাদীসের যে তথ্য ও 
তত্রপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করতেন আল্লামা আজিজুল 
হক তাৎক্ষণিক তা নোট করে রাখতেন এবং 
পরবর্তীতে হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত পান্ডুলিপি 
তাকে দেখিয়ে সংশোধন করে দিতেন | এ ভাবে 
তিনি ছাত্র জীবনে ১৮০০ পৃষ্ঠার বুখারী শরীফের 
ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন করেন উর্দূ ভাষায় । 
বর্তমান তা পাকিস্তানে মুদ্রিত হয়ে সুধী ও আহলে 
ইলমদের নিকট বেশ সমাদৃত | আল্লামা শাব্বির 


আহমদ উসমানী এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের 
বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা ও যুক্তির কারণে বেশ সন্তুষ্ট 
প্রকাশ করেন । বুখারী শরীফের বাংলা ভাষ্যে 
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী জু, আল্লামা 
শাব্বির আহমদ উসমানী ঞ্রক্লচি, আল্লামা শামসুল 
হক ফরিদপুরী এক্ছ-এর ফয়েয ও চিন্তাধারার 


প্রভাব অগপ্রতিহতভাবে লক্ষ্যণীয় । লালবাগ 


বাংলা বুখারী শরীফের অনুবাদ কর্ম সম্পাদন হয় 
দু'আ করেছেন আল্লাহ তা'আলার দরবারে | 
আল্লাহ পাক এ দু'আ কবুল করেছেন । ১৯৫৭ 
সালে লিখিত বাংলা বুখারী শরীফের ভূমিকায় 
আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী ঞ্ক্ছি শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ঞ্ঞ্-এর মূল্যায়ন 
করে যে মুখবন্ধ লিখেন তা এ ক্ষেত্রে বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । 

“আমার পরম দোস্ত মাওলানা আজিজুল হক 
সাহেবের দরজা আল্লামা বুলন্দ করিয়া দিন। 
তিনি এত বিরাট কাজে হাত দিতে সাহস 
করিয়াছেন তিনি জওয়ানে সালেহ, তিনি 
বাস্তবিকই এ কাজের যোগ্যতা রাখেন | যতদূর 
আমার জানা আছে বুখারী শরীফ বর্তমান যুগে 
বাংলাদেশে তাহার চাইতে অধিক যত্বুসহকারে 
আদ্যপান্ত বুঝিয়া আর কেহ পড়েন নাই এবং 
বুখারী শরীফের খিদমতও এতদুর কেহ করেন 
নাই |... কাজেই তাহার যোগ্যতায় ও বিশ্ুদ্ধতায় 
কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ... যখন 
বাংলাদেশের অভাব মিটাইবার জন্য তিনি বুখারী 
শরীফের বাংলা অনুবাদ করা শুরু করিয়াছিলেন 
তখন আমার খুশীর আর সীমা রহে নাই। 
হাতীমে, মাতাফে, মাকামে ইব্রাহীমে দু'আ 
করিয়াছি, মদীনা শরীফের রওজা পাকে দাড়াইয়া 
দু'আ করিয়াছি এই বিরাট খেদমত আল্লাহ পাক 
তাহার দ্বারা নিন; বাংলার মুসলমানদের জরুরত 
মিটান । 

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব লিখিয়া আমাকে 
দেখাইয়াছেন; অনেক জায়গায় আমি তাহাকে 


) আত্তার্তহীদ ১১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


বুঝাইয়া দিয়াছিঃ অনেক জায়গায় দেখিয়া কিছু 
কিছু সংশোধন তাহার দ্বারাই করাইয়াছি । আল্লাহ 
এবং পাঠকগণকে ইহা হইতে ফয়েয দান করুন । 
ইহ-পরকালের ভাল করুন। আমি গোনাহগার 
আল্লাহ পাকের দরবারে করুণ সুরে দু'আ করি 
আমিন । ছুম্মা আমিন ।' 

হযরত ফরিদপুরী ঞঞ্ই-এর এই করুণ দু'আ 
আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে । 
আল্লামা আজিজুল হক ঞ্ক্ষছ-এর জীবদ্দশায় 
বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ এমন ব্যাপক 
পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে যে, ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত 
ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরি এর দ্বাদশ সংস্করণ 
বের করেছে । ষাটের দশকে আল্লামা আজিজুল 
হক বাংলা ভাষায় বুখারী শরীফের 
তরজমায় যখন হাত দেন তখন এদেশের 
আলিমগণ বাংলা চর্চায় ছিলেন দুঃখজনকভাবে 
পিছিয়ে । তারা বাংলার চাইতে উর্দু ভাষার চর্চায় 
স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন বেশী । বুখারী শরীফের 
বাংলায় অনুবাদের প্রয়াস মাতৃভাষার প্রতি শায়খুল 
হাদীসের গভীর অনুরাগের পরিচয় মেলে | কারণ 
তিনি সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভিন দেশী 
ভাষার জ্ঞান চর্চা ও সাধনার দ্বারা স্বদেশী 
ভাষাভাষী বঞ্চিত থেকে যাবে । অপরদিকে 
এতিহ্য, বৈভব ও বিশ্বজনীনতার দিক দিয়ে বাংলা 
পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী ভাষা ও প্রগতির 
বাহক । আধুনিক বাংলার অন্যতম পথিকৃৎ 
উইলিয়াম কেরির মন্তব্য এ ক্ষেত্রে 
অভিনিবেশযোগ্য: 0010৬100601 ৪10] (191 
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'বাংলা ভাষা ভারতীয় অন্যান্য সব প্রচলিত ভাষার 


প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ভাষার 
ব্যবহার, বাক্যরীতি, বাক্যগঠন ও বানান পদ্ধতি 
সতত পরিবর্তনশীল | বিগত দু'শ বছরে বাংলা 
ভাষার রূপ ও বানান এমনভাবে বদলেছে যে, 
আগে তা কল্পনা করাও ছিল কঠিন । পঞ্চাশ বছর 
আগে লিখিত বুখারী শরীফের ভাষার প্রয়োগ, 
বাক্য বিন্যাস, শব্দ চয়ন এবং বর্তমানে ভাষার 
রূপ ও চেহারায় পার্থক্য এসেছে স্বাভাবিকতার 
পথ ধরে । বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের পাঠকের 
মানস ও রুচির দিক বিবেচনা করে একটি 
শক্তিশালী সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে সাত 
খণ্ডের বাংলা বুখারী শরীফের আদ্যন্ত সম্পাদনা 
করা হলে অনাগত দিনগুলোতে এর আবেদন 
অব্যাহত থাকবে কালজয়ী অনুবাদ কর্মরূপে | 

সুদীর্ঘ ৯৩ বছরের বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি মুসলিম 
লীগের পক্ষে ইংরেজ বিরেধী আন্দোলন, আইয়ুব 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফত 
আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও 
খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রথম 
সারিতে অবস্থান, বাবরি মসজিদ পুননির্মাণের 


সেপ্টেম্বর'১২ 


লক্ষ্যে অযোধ্যা অভিমুখে লংমার্চের নেতৃত্ব দান, 
পার্বত্য শাস্তিচুক্তির প্রতিবাদে লংমার্চের নেতৃত্বদান 
এবং সরকারের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের 
প্রতিবাদের কারণে কারাবরণ করে ইতিহাসের 
সোনালী অধ্যায় রচনা করেছেন । উপর্যুক্ত গুরু 
দায়িত্ব ও কঠিন কাজ সম্পাদন করেও হাদীসের 
পঠন-পাঠন থেকে তিনি নিজেকে কোনদিন দূরে 
রাখেননি-এটা আশ্চর্য । শায়খুল হাদীসের উত্তাদ 
আল্লামা শাবি্বির আহমদ উসমানী ও 
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী যেমন 
কারাবরণ ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার 
পরও জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ করে 
যথাক্রমে তাফসীরে উসমানী ও এলাউস সুনানের 
মত বিখ্যাত গ্রন্থ লিখে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে 
দিয়েছেন, তেমনি যোগ্য উত্তাদের যোগ্য উত্তরসুরি 
হিসেবে শায়খুল হাদীস বুখারী শরীফের বাংলা 


অনুবাদসহ আটটি গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ কর্ম 


সম্পাদন করে অক্ষয় কীর্তি রেখেছেন । তিন খণ্ডে 
সমাপ্ত “মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের ছয় 
গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি বিদগ্ধ ও অনুসন্ধিৎসু হাদীস 
পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত । 

একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে 
বাংলাদেশ খিলাফত মজলিশের কেন্দ্রীয় আমীরের 
গুরু দায়িত্ব পালন করেও পাঁচটি মাদরাসায় 
বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন । হাদীস চর্চা ও 
হাদীসের আলোকে সমাজ বিনির্মাণ ছিল শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ঞ্ঞ্ট-এর লাইফ 
মিশন | এ জ্ঞান সাধক, জ্ঞান তাপস ও সর্বজন 
শ্রদ্ধেয় মনীষীর রূহের মাগফিরাত কামনা করি 
আল্লাহ তা'আলার দরবারে । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এম.ই.এস কলেজ, চ্উথাম 


সত) ৮8৮৫ রি তি 
এটি, মাদ্রাসা ওছ্মান বিন আফৃফান (রা রা.) টট্টগ্রাম 


[হ্বীন্বি ও আখ্ুন্বিক শ্পিম্ষীর একটি অনন্ত ওতিষ্ঠান] 
৮০ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 


রঃ দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক 


তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বীবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধৰূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


প্রয়োজনীয় 


মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্তীমত, পাক-তাহারাতের 
সুমাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা 


₹ক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চ০০84চ্জ মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 


(জীমাআতে 
কিতাব বিভাগ 


ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ, 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


-।॥ আত্তান্তহীদ ১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


উল্লেখ্য, ঈমানের দুটি মৌলিক বস্ত- 
১. | ৮: (| অর্থাৎ আল্লাহর বিধি-বিধানের 
প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা | 
২. 41315115151 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার 
সৃষ্টিকৃত মাখলুককে দয়া ও তাদের সাথে ভাল 
আচারণ করা । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যত 
মাখলুক রয়েছে সকলের খেদমতের প্রতি 
মনোনিবেশ করা | 
সৃষ্টিকুলের সেবার প্রতি উৎসাহিত করে প্রিয়নবী 
(400) ১৫ 40)| ্ ১৫ | ৩0 915০0) 
“সকল মাখলুক যেন আল্লাহর পরিবার । আর 
আল্লাহর সর্বপ্রিয় মাখলুক সে ব্যক্তি যে তার 
পরিবারের সাথে ভালো আচারণ করে ।” 
মাখলুকের প্রতি দয়া অনুগহ করাও জরুরি । 
কোথাও কোন মাখলুক যদি কষ্ট পায় ও নির্যাতিত 
হয় তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ হয়ে 
যায় যে, তার সাহায্য করা । অমুসলমানও যদি 
নির্যাতনের শিকার হয় কিংবা বিপদগ্রস্ত হয় । আর 
থাকে তখন মুসলমানের কর্তব্য যে, তাকে বিপদ 
থেকে মুক্ত করা এবং তাকে সামর্থনুযায়ী 
সহযোগিতা করা । যা হোক, মাখলুকের প্রতি 
ভালোবাসা প্রদর্শন করার প্রধান মাধ্যম হল 
মাখলুকের খেদমত বা সেবা করা । খেদমতের 
রূপ দু'ধরণের এক, মাখলুকের উপকার করা । 
দুই, মাখলুকের ক্ষতি সাধন থেকে বেঁচে থাকা । 
উপকার করতে না পারলেও ক্ষতি যেন না করে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । ক্ষতি না করে কারো 
উপকার করলে তা ঈমানের প্রথম স্তর | যে মুমিন 
এমন গুনে গুনান্বিত তাকে আদর্শ মুমিন বলে । 
যে ব্যক্তি ক্ষতি সাধন থেকে বেচে থাকতে পারে 
না তাকে প্রকৃত মুমিন বলা যাবে না। যে কারো 
বিপদ দেখেও সতর্ক করে না। তার অন্তরে যেন 
ঈমান নেই । নচেৎ ঈমানের দাবি হল আল্লাহর 
শ্রেষ্ঠ মাখলুক মানব জাতিকে যথা সম্ভব বিপদ 
থেকে মুক্ত করা এবং ক্ষতি সাধনকারী যে কোন 
কর্মকাণ্ড থেকে সতর্ক করা । রাসূল ঞ্রঞ্৯ ইরশাদ 


সেপ্টেম্বর'১২ 


রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু 
ইত্যাদি যা দ্বারা সাধারণ মানুষ যাতায়াতে কষ্ট 
পায় এমন বস্ত রাস্তা থেকে সরানো নি স্তরের 
ঈমানের পরিচয় । এটাও যদি কেউ না করে তখন 
বলা হবে তার অন্তরে সঠিক ঈমান নেই। 
ঈমানের এ দু'টি স্তম্ত পূর্ণরূপে পাওয়া গেছে রাসূল 
এর জীবনে | তিনি এর অনন্য আদর্শবান 
একজন রাসূল । তিনি একদিকে মাননসেবায় 
নিজেকে উৎসর্গ করতেন । অপর দিকে আল্লাহর 
ইবাদত ও ধ্যানে সদা মগ্ন থাকতেন । যেমন তার 
শানে উল্লেখ আছে, 

94 (৪8 3 পরা ৩৪। 

'রাসূল ঞ্জ সর্বদা আল্লাহর স্মরণে তথা উঠা-বসা, 
ঘুমে চেতনে, চলাফেরায় এমন কি ঘরে থাকলে 
স্ত্রীদের সাথে সময় কাটালে সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে 
ব্যপৃত থাকতেন 1” 
কখনো এক মিনিটও আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণ 
থেকে তার জিহ্বা, অন্তর খালি থাকত না। এর 
পাশাপাশি তিনি মাখলুকের শিক্ষা-দীক্ষাসহ 
সেবামূলক যে কোন কাজে ব্যস্ত থাকতেন । কিন্তু 
তিনি ছাড়া কোন মুনষের মাঝে এই উভয় গুণ 
সমানভাবে পাওয়া যায়নি । যে কোন এক দিকে 
প্রত্যেকের মাঝে ঘাটতি থাকে । তবে বাস্তব 
জীবনে ঈমানের এই মৌলিক ত্তস্তদ্বয় পূর্ণরূপে 
প্রতিফলিত হওয়ার জন্য যে সকল মনীষী ও 
ইসলামী ব্যক্তিত্ব যুগে যুগে সাধনা করেছেন, ত্যাগ 
স্বীকার করেছেন এবং এ পথে আদর্শ স্থান 
করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলে এশিয়ার 
বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ আল জামিয়া-আল 
ইসলামিয়া পটিয়ার দ্বিতীয় মুহতামিম কুতুবে 
যমান শায়খুল আজম ওয়াল আরব শাহ মুহাম্মদ 
ইউনুস আবদুল জব্বার এরর । তার কর্মময় 
জীবন পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, 
ইবাদত, বন্দেগী ও আধ্যাত্মিকতা চর্চার 
পাশাপাশি দুস্থ মানবতার সেবায় তার একনিষ্ঠ 
অবদান, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও সদা চিন্তা-ভাবনা 
সত্যিই পরবর্তী জেনারেশনের জন্য একটি 
শিক্ষণীয় অধ্যায়, অনুকরণীয় আদর্শ । বক্ষমান 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


প্রবন্ধে তার সেবামূলক কর্মকাণ্ডের বিববরণ ও 
বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা 
থেকে শিক্ষা গ্রহণসহ উপকৃত হতে পারে । 
যেহেতু সেবামূলক কাজই মানব জীবনের অধিক 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয় ৷ এমনকি খেদমতে খালককে মূল 
তরীকত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে । জনৈক 
কবি বলেন, 
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“তসবীহ পাঠ, জায়নামাজ ও ময়লা কপাড় 
পরিধানের নাম বুযুর্গি নয় । মানবসেবা ছাড়া 
তরীকতে সাফল্য অর্জন করা যায় না।' 
মানব সেবাই আসল মারিফাত | হযরত হাজী 
সাহেব হুযুর জ্্রি এই কবিতার বাস্তাব দৃষ্টান্ত । 
মানবতার সেবায় দান-অনুদানে তার অন্তরে 
লৌকিকতা বলতে কিছুই ছিল না। জাগতিক 
স্বার্থ, রাজনৈতিক মোহ কিংবা আত্ম প্রচারনার, 
নূন্যতম স্পৃহাও তার স্বচ্ছ হৃদয়কে কুলুষিত 
করতে পারেনি । সর্বদা তার দরবারে নিপীড়িত, 
বঞ্চিত, সমস্যায় জর্জরিত দুঃখী মানুষের ভীড় 
ছিল। তিনি জটিল রোগে আক্রান্ত এবং বৃদ্ধ 
বয়সে উপনীত হওয়া সত্তেও রাত দীর্ঘ বারটা- 
একটা জেগে আগন্তকদের ফরিয়াদ শুনে সমস্যার 
বাস্তব সমাধান দিতেন । এ বয়স্ক বুযুর্গ ব্যক্তিও 
সারা দিনের কর্মক্রান্ত পাখীর ন্যায় বাসায় ফিরেও 
যেন একটু আরামের সুযোগ পাননি সারাটি 
জীবন | কত মসজিদ মাত্রাসার পরিচালক | জানা- 
অজানা কত ধর্মীয় সংগঠনের বা সংস্থার জিম্মাদার 
হুযুরের প্রতীক্ষায় থাকতেন, কখন শায়খ তার 
সমস্যার সহজভাবে সমাধান দিবেন । তিনি যে 
কোন জটিল সমস্যার চমৎকার পন্থায় সমাধান 
দিতেন । যেন আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র 
হাতকে হযরত দাউদ /এয়বি-এর হাতের 
বরকতের সঙ্জায় সজ্জিত করেছেন । লোহাও যেন 
তার পবিত্র হাতের পরশে ক্ষণিকের মধ্যে মোমের 
মত বিগলিত হয়ে যায় । তার হুজরায় গরীব- 
দুঃখীও সম্বলহীন অভাবী মানুষ সদা ভীড় 
করতেন । তাদেরকে তিনি হতাশ করে ফিরিয়ে 
দিতেন না। সম্ভবত তার কাছে আগন্তক কোন 


) আত্তার্তহীদ ১৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


সমকালীন মুগের হাতেম তাই । ভক্ত-অনুরক্তরা 
তার কাছে আগমন করতেন আধ্যাত্মিক সবক 
গ্রহণ করার জন্য ৷ সকলেই স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল 
পূর্বক তৃপ্ত ও মুগ্ধ হয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন । এত 
লোকের ভীড় থাকা সত্তেও নেই তার কপালে 
বিরক্তির ভাব, নেই চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ | 
বিগত এতিহাসিক একানব্বই ঘূর্ণিঝড়ে তিনি 
উপকুলীয় অঞ্চলের দুর্গত মানবতার পাশে ছুটে 
গিয়েছিলেন । তাদের প্রচুর সেবা করলেন । তার 
এ সেবা সকলের মাঝে সাড়া জাগিয়েছিল । 
সকলেই তার প্রশংসা করেছিলেন । এ ব্যাপারে 
সাথে সেবা করার লোক তৎকালে খুঁজে পাওয়া 
মুশকিল ছিল। প্রত্যহ গভীর রাতের নিস্তব্দতা 
ভেঙ্গে ভেঙে ঘোর অর্থকারে আড়াইটা-তিনটার 
দিকে দুর্গত এলাকার দিকে রওয়ানা হয়ে 
যেতেন । নেই তার ক্লান্তি নেই তার শরীরের 
সুস্থতা রক্ষার চিন্তা মানব সেবার জন্য তিন পাগল 
পারা । মাখলুকের খেদমতে তিনি আত্ম প্রশান্তি 
অনুভব করতেন । তার এ সেবা মানব সেবার 
ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। সৃষ্টি করেছে একটি 
নতুন অধ্যায় । আমরা শুনেছি বিগত ১৯৬০ইং 
মহা প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস 
কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও আনোয়ারার পশ্চিমাংশে 
প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল | কেড়ে নিয়েছিল অসংখ্য 
মানুষের তাজা প্রাণ । আর এটা ছিল ইতিহাসের 
বিখ্যাত ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস । হযরত হাজী 
সাহেব হুযুর ঞ্জ্ছি তখন খাদ্য-সামগ্রী, কাপড় ও 
নগদ অর্থ দিয়ে বিপদাক্রান্ত মানবতার পাশে 
দাঁড়িয়েছিলেন । চতুর্দিকে লাশের স্তূপ | কেউ নেই 
তাদের জানাযা পড়ার ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা 
করেছিলেন । বার্মার তৎকালীন সামরিক জান্তা 
কর্তৃক মুসলিম নিধনের উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ 
বাংলাদেশের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ৷ হযরত 
হাজী সাহেব হুযুর ঞ্জছু তখন উদ্ধান্তদের মাঝে 
প্রায় ছয় কোটি টাকার অধিক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ 
করেছিলেন । নিজ তন্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ করেছিলেন 
তাদের খানাপিনা ও মসজিদ-মাদ্রাসার ব্যবস্থা । 
তার এ সেবা কোন সাময়িক উদ্যোগ নয় বরং 
দুর্গত মানবতার খেদমতে স্থায়ীভাবে অব্যাহত 
রাখার জন্য তিনি একটি ত্রাণ কমিটির নামে সেবা 
সংস্থা গঠন করেছিলেন । আরবীতে যার নাম রাখা 
হয়েছিল বাংলাদেশ ইসলামী ত্রাণ কমিটি । এ 
সংস্থার উদ্দেশ্য হল, বিপদ ও দুঃখ-দর্দশাগ্স্থ 
সকল বনি আদমের সেবা করা । তার নিঃস্বার্ধ 
সেবামূলক কর্মকাণ্ড ও ইনসাফের সাথে 
পর্যালোচনা করলে সত্যিই তিনি সমকালীন যুগে 
জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত একজন অনন্য 
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মনীষী । বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি 
বিস্তারে তার অবদান ঈর্ষণীয় । ঘুমে-চেতনে চলা 
ফেরায় ও উঠা-বসায় তথা সদা-সর্বদা তিনি 
ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামী তাহজীব ও 
তামাদ্দুনের প্রচার প্রসারের অদম্য আগ্রহ ও 
প্রেরণা লালন করতেন | দেশের কওমী মাদ্রাসার 
তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 
অধিসংবাদিত মুরববী ৷ কওমী মাদ্রাসাগুলোর যে 
কোন সমস্যা জঠিলতা ও বিপদের সময় তিনি 
সমাধানের অদম্য উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়তেন ৷ তার উপস্থিতিই যেন সকল সমস্যার ও 
ফেতনা-ফাসাদের অবসান ও অপনোদন হতো । 
তার মীমাংসা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে সকল ওলামা 
মাশায়েখ নির্দিধায় মেনে নিতেন । দাউ দাউ করে 
অশান্তির আগুন জ্বলছে । অথচ তার আগমনে 
শান্তির সুশীতল বাতাস বইতে শুরু করত মুহূর্তের 
মধ্যে ৷ বাস্তবই তিনি ছিলেন মুকুটহীন সম্রাট । 
বাংলাদেশ মুসলিম জাতির জন্য তিনি যেন 
রহমানুর রাহিমের বিশেষ রহমত স্বরূপ । 

প্রায় বিগত তিন যুগ আগে বাংলাদেশে কওমী 
মাদ্রাসার শিক্ষাঙ্গনে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব 
ছিল প্রকট । বর্তমানে প্রায় মাদ্রাসায় কম-বেশি 
স্বচ্ছলতার ছোয়া লেগেছে । এ পর্যায়ে হযরত 
হাজী ইউনুস সাহেব হুযুরের অবদান বেশ 
লক্ষনীয় । তিনিই আরব দেশের সাথে এ দেশের 
দ্বীনি শিক্ষার বাহন কওমী মাদ্রাসাসমূহের এক 
পেয়েছিলেন । এ সম্পর্ক যুগ যুগ ধরে মাদ্রাসা 
মাদ্রাসাসমূহের জন্য স্থায়ীভাবে অর্থ যোগান দানে 
বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন ৷ জমিরিয়া 
তারই সুদক্ষ হাতে আন্তর্জাতিক মানের একটি 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যায় রূপে রূপান্তরিত হয়েছে । এ 
প্রতিষ্ঠানকে তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন 
নিজের বুকের তাজা রক্ত পানি করে । আল- 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যাসহ বহুবিভাগে 
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চলছে । শিক্ষা-দীক্ষা ও যুগ 
উপযোগী শিক্ষা কাঠামোর দিক দিয়ে আল 
জামিয়া আল ইসলামিয়া আজ দেশের বিখ্যাত 
বিদ্যাপীঠ হিসাবে খ্যাত এর পিছনে হযরত হাজী 
সাহেব হুজুর হুযুরের একনিষ্ঠ অবদানই মূল 
চালিকাশক্তি হিসাবে স্বীকৃত | তার যুগেই জামিয়া 
পটিয়ার উন্নতি উৎ্কর্ষতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নতি 
হয়েছিল । তবে এক্ষেত্রে তার মোটেও গর্ব ছিল না 
বরং তিনি বলতেন উন্নীত অগ্রগতির পিছনে 
আমার প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতার কোন হাত নেই । 
এটা কেবল আল্লাহর নেক বান্দাদের সুনজর ও 
দোয়ারই সুফল । আমি একজন শুধু পাহারাদারের 
মত ঘুরাঘুরি করছি । 

“বাংলাদেশ বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া” নামে 
একটি কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড স্থাপনে তার 


অগ্রনী ভূমিকা ছিল । দীর্ঘদিন ধরে তিনি বোর্ডের 
সভাপতির দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আদায় 
করেছিলেন । পক্ষান্তরে তিনি ত্তেহাদুল 
মাদারিসিল আহলিয়া বাংলাদেশ'-এর সভাপতি 
ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় তিনি বহু নতুন 
মসজিদ । মাদ্রাসা ও মকতব প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । এর মধ্যে হাটহাজারী ইছাপুর 
হেফজখানা ও কেরাতখানা অন্যতম । উল্লেখ্য 
ইছাপুর রোডস্থ ফয়জিয়া বাজার ও সেই এলাকার 
জনসাধারনের জন্য হাজী সাহেব হুযুর ঞ্রক্ই-এর 
বিশেষ অবদান । দুর্গম পার্বত্য এলাকা যেখানে 
খিস্টান মিশনারিরা ফ্রি-চিকিৎসার নামে 
ষড়যন্ত্র করেছে সেখানে হযরত হাজী সাহেব হুযুর 
সুখবিলাস গ্রাম ও বান্দরবান শহরের প্রাণকেন্ড্ে 
মসজিদ-মাদ্রাসা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । ফলে স্থানীয় পাহাড়ি লোকেরা দীনী 
শিক্ষা ও সুচিকিৎসা পেয়ে ঈমান-আকীদা 
হেফাজত করতে সক্ষম হন এবং অনেক 
গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে । 

হিফজুল কুরআন এর উন্নতি, উৎকর্ষতার সুদুর 


প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ সংস্থার অধীনে তিন দিন 
ব্যাপী প্রতি বছর হিফয প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত 
হয় । এই প্রযোগিতার চমৎকার প্রভাব বাংলাদেশে 
বেশ উন্নতি উৎকর্ধতা পরিলক্ষিত হচ্ছে । বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রতি বছর বহু প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত 


হয়। 

মোটকথা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও দুস্থ মানবতার 
বহুমুখী সেবায় তার একনিষ্ঠ অবদান | চিন্তা- 
চেতনা ও আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি 
শিক্ষানীয় অধ্যায় । মানবসেবারত ওলামা 
মাশায়েখসহ বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ তার 
আদর্শ ও চিন্তা-চেতনাকে পাথেয় রূপে গ্রহণ 
করলে নিশ্চয় সফলকাম হবে এবং সুফল ভোগ 
করবেন । আল্লাহ আমাদেরকে তার আদর্শ গ্রহণ 
করার মানসিকতা দান করুন। তার মতো 
একনিষ্ঠ সমাজ সেবক ও ধর্ম প্রচারক হিসাবে 
জীবন গড়ার তওফীক দান করুন । আমীন । 


লেখক: শিক্ষক, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া 


" আল-বায্যার, আল-ম্বসনাদ ₹ আল-বাহরত্য 
ফাখখ/র, মকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা 
মুনাওয়ারা, সুউদি আরব, খ. ১৩, পৃ. ৩৩২, হাদীস: 
৬৯৪৭; হযরত আনাস ইবনে মালিক র্্ট থেকে 
বর্ণিত 

টি , আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৮২, 
হাদীস: ১১৭ (৩৭৩), হযরত আয়িশা ঞ্জ্জ থেকে 


বর্ণিত 
) আত্তার্তহীদ ১৪ 
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বিপরীত অসংখ্য দ্বিধা ও সন্দেহ উত্থাপিত করছে । 
সেই দ্বিধার মধ্য থেকে এটি দ্বিধা হল, ইসলামের 
শাস্তির বিধান ইনসাফপুর্ণ নয় । “ইসলামী শাস্তির 
বিধান” মানুষের ইজ্জত-আক্ু, সম্মান ও আত্- 
মর্যাদাোবোধের অবমূল্যায়ন করে। এবং 
মানবাধিকার সমূহের প্রতি কোন ধরণের 
ইনসাফের দৃষ্টি দেয়না । আমরা এই নিবন্ধে তার 
যথাযথ জবাব দেয়ার প্রয়াস পাৰ ইনশাআল্লাহ । 
“ইসলামী শাস্তির বিধান" বাস্তবায়নের একমাত্র 
উদ্দেশ্য মানুষের অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের 
ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়া । এই বিধানের 
বিরোদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং তা অকার্ধকর করার 
অপ-্প্রয়াস, মূলত মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং 
মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করার এক মহা চক্রান্ত । আমরা তার তাৎপর্য 
উদঘাটন করার জন্য “ইসলামী শাস্তির অর্থ” তার 
প্রকারভেদ এবং ইসলামী হুদুদের' মর্মের বিবরণ 
দিচ্ছি অতঃপর কুরআন-সুনাহের দলীল-প্রমাণ 
দ্বারা তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। সাথে সাথে 
ইসলামী শাস্তির বিধান প্রয়োগের উদ্দেশ্য এবং 
তার বৈশিষ্ট্য ও হিকমত, এবং তা বাস্তবয়ন হলে 
কী উপকার হবে? তার বিশদ বর্ণনা উল্লেখ করার 
প্রয়াস পাব । এবং এই বিধান বাস্তবায়ন না হলে 
সমাজের কি কি ক্ষতি হবে? তার বিবরণ উল্লেখ 
করব । এবং যে সমাজে ইসলামী শাস্তির বিধান 
চালু আছে এবং যে সমাজে চালু নেই, উভয়ের 
মধ্যে তুলনা মূলক পর্যালোচনা করে প্রবন্ধের ইতি 
টানব | 


ইসলামে “শাস্তি” ব্যাখ্যা ও তার প্রকারভেদ 
ইসলামী শরিয়তে “শাস্তি বলতে এমন সাজা বা 
জরিমানাকে বোঝায় যা কোন ব্যক্তির ওপর 
আন্রাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করার কারণে, 
বা তার নিষেধকৃত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার করণে 
প্রয়োগ করা হয়। শাস্তির বিধানের উদ্দেশ্য হল, 
যেন ওয়াজিব-অবশ্য কর্তৃব্য বিষয়সমূহ বাস্ত 
বায়িত হয়, এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার 
সুযোগ হয় ।১ 

এ-ভাবেও বলা যায়, শাস্তি থেকে উদ্দেশ্য হল, 
এমন ধমকি যা, যে কাজকে আল্লাহ তা'য়ালা 


সেপ্টেম্বর'১২ 


বী 
নিষিদ্ধ করেছেন, বান্দা তার মধ্যে জড়িয়ে 
যাওয়ার কারণে আরোপ করা হয় ।২ 
শাস্তি প্রয়োগ করার মূল লক্ষ হল, অপারাধ দমন 
করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা | 
ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ দুই প্রকার । 
তাই, শাস্তির বিধানও দুই প্রকার । 
এক. এমন অপরাধ যা পাবলিক সিকরিউটি-জন 
নিরপত্তায় বিগ্নতা ঘটায় । যেমন, ডাকাতি, অস্ত্ 
ধারণ, হত্যা, লুগ্ঠন ও ছিনতায় ইত্যাদি । এ- 
ধরণের অপরাধের নাম 'হারাবা রাখা হয়েছে। 
এবং এই নামটি কুরআনের নিম্নের আয়ত থেকে 
সংগৃহীত, 
39549 85503 ঞ1 3304 230 2 ৪৯ 
৫ তে 910৭ 2 595 ১ 
১40৩০ ১০১ 21588 9 ৯৩ ৬1৮23 
0৯645৯1৩63৩ এ৬১৯ 
নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের 
সাথে যুদ্ধ করে, এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
করে তাদের শাস্তি হল, তাদেরকে হত্য করা, বা 
শুলীতে ছড়ানো, অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত- 
পা কেটে দেয়া, বা দেশান্তর করা 1” 


ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধগুলো দুই প্রকার 

১. কারো অধিকার অবমূল্যায়ন বা নষ্ট করার 
সাথে সম্ম্পকীত, যেমন, জীবনের অধিকার, 
অধিকার, ব্যক্তিগত সম্মান (1001501081- 
01077165) | 

২. কারো অধিকার বিনষ্টের সাথে সম্্পকীয় নয়, 
বরং দীনী বা নৈতিকতা বিবর্জিত একটি 
কাজ | যেমন-_ মদ পান করা । 


এক. নির্দিষ্ট অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি । যখন তার 
সবকটি শর্ত যথাযথভাবে পাওয়া যায় । তাকে 
'হুদুদ" বলা হয় । আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা 
করব, ইনশাআল্লাহ । 

দুই. যে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন 
সমকালীন বিচারকের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে । 
তাকে “তাঁযিরাত' বলা হয় । “তাযিরাত" থেকে 
উদ্দেশ্য এ শাস্তি যার পরিমাণের বিবরণ শরিয়ত 


বি হর জাজের জা গচ্ 
৮০ ন্নিামল 


কর্তৃক নির্ধারিত নয়, বরং এই সাজার পরিমাণ 
পাবলিকের উপকার্থে ভিন্ন ভিন্ন পেক্ষাপটে 
বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে । 

যেসব অপরাধের ওপর “তাঁযিরাত' প্রয়োগ করা 
যায় তা মূলত দু প্রকার: 

এক. সেই 'হদ' বা “কিসাস' [ইচ্ছকৃত হত্যার 
অপরাধ] যার মধ্যে হদ কায়েম করার বা কিসাস 
প্রয়োগ করার শর্ত পাওয়া যায়নি । যেমন- কোন 
ব্যক্তি অরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করল বা নেসাবের 
কম পরিমাণ চুরি করল, অথবা লজ্জাস্থান ব্যতীত 
শরীরের অন্য কোন অংশে সহবাস করল | এ- 
সকল অপরাধের ওপর “তাধিরাত' প্রয়োগ করা 
হয় । ব্যভিচারের নির্দিষ্ট শাস্তি বা চুরির নির্দিষ্ট হদ 
প্রয়োগ করা যাবে না, কেননা হদ প্রয়োগের শর্ত 
পাওয়া যায়নি । 

দুই. এমন অপরাধ যার ওপর হদ বা কিসাস 
নেই । এমন অপরাধ অসংখ্য রয়েছে । যেমন- 
আমানতের খিয়ানত-দুর্নীতি । ব্যবসায়ে ধুকা দেয়া 
বা প্রতারণা করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, মাফে কম 
দেয়া, পাবলিক প্রোপ্রাটিতে ব্ল্যটাকমেল করা, জাল 
সনদ বানানো, জাল নোট তৈরী করা ইত্যাদি । 
এবং এমন অনৈতিক কর্মকাণ্ড যা ভদ্রতা ও 
অভিজাত্যকে ক্ষুন্ন করে এবং মানবতা ও 
নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক হয় । 

“তাযিরী" শাস্তি কয়েক প্রকারে বিন্যস্ত । হত্যাও 
তা“যিরী শাস্তির একটি | এটি তখনই প্রয়োগ করা 
হয় যখন সার্বজনীন কল্যাণ এই শাস্তির ওপর 
নির্ভরশীল হয় ৷ অথবা অপরাধীর বিশৃঙ্খলা তাকে 
হত্যা করা ব্যতীত অসম্ভব হয় । যেমন, গুপ্তচরকে 
ধবংসাত্বক অপরাধের অপরাধীকে হত্যা করা, 


সৌদি আরবে মাদকন্রব্যের প্রভাবে সমাজ 
কলুষিত হওয়ায় শরিয়ত অনেক অনুসন্ধান ও 
রিচার্জ করার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মাদকদ্রব্য 
আমদানিকারক ও দালালদেরকে “সৌদি আইন' 
অনুযায়ী হত্যা করা হবে । 

“তাযিরী* শাস্তির মধ্যে শারীরিক শাস্তি, জেলের 
ফাসির শাস্তি, তিরস্কার ও ভর্সনার শাস্তি, 
মুক্তিপণের শাস্তি, বহিষ্কারের শাস্তি অন্তর্ভূক্ত । 


)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 
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নির্দিষ্ট হদ বা নির্ধারিত সাজা 

পবিত্র কুরআন-সুন্নাহে কিছু নির্দিষ্ট অপরাধের 
নিধারিত শাস্তির বিধান রয়েছে তাকে হুদুদ' বলা 
হয় ।: 

এবং তার বিবরণ এই, যিনা-ব্যভিচার, অপবাদ, 
এই অপরাধে যারা জড়িয়ে যাবে তাদের ওপর 
শরিয়তের নিরধারিত শাস্তি প্রয়োগ হবে । এই 
অপরাধ দুই প্রকার: 

এক. যা প্রাইভেট অধিকার বা মানুষের হকের 
সাথে সম্্পকিত | যেমন- হত্যা, শারিরীক ক্ষতি 
[আঘাত করা, বা কোন অঙ্গ অচল করে দেয়া] 
ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ । 

এই অপরাধে শাস্তির যার ক্ষতি করেছে তার 
অনুমতি সাপক্ষে হালকা বা পরির্বতন করা যেতে 
পারে, অর্থাৎ পাবলিক রাইট বা জনঅধিকারের 
ক্ষেত্রে শাস্তি হালকা বা পরিবর্তন করা; নির্দিষ্ট 
অথরিটি প্রাপ্ত ব্যক্তির যিম্মায় নেস্ত করা হয়েছে । 
দুই. আল্লাহ তা'য়ালার হকের সাথে সম্ম্পকীয় । 
তা হল, যিনা-ব্যভিচার, চুরি, মদ পান করা | এই 
সকল অপরাধের শাস্তি কখনো রহিত হয়না । 
হক্েরে অধিকারী ব্যক্তি ক্ষমা করলেও পরির্বতন 
করা যাবেনা । 


'হুদুদ'-র তাৎপর্য ও তার প্রকারভেদ 
'হুদুদ" দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সেই নির্দিষ্ট শাস্তি যা 
করেছে, এবং তা নির্ধারিত [11590] । এটি স্থান, 
কাল, পাত্র বা অবস্থা ও পরিস্থিতির পরির্বতন 
হওয়ার কারণে পরিবর্তন হয় না। 

হদ' শব্দটি আরবী | শাব্দিক অর্থ, রুখা, বাধা 
প্রদান করা বা দুটি বস্তর মধ্যখানে প্রতিবন্ধক 
জিনিসকে হুদ" বলা হয় । 

শান্তিকে যা আল্লাহ তা'য়ালার হব হিসাবে বিধিত 
হয় । তাই কোন ইসলামী বিচারক যখন কোন 
অপরাধী সম্পকে অবগত হবে যে, সে হদ'-এর 
উপযুক্ত তখন তার ওপর সেই “হদ* বাস্তবায়ন 
করা ওয়াজিব । তিনি তা ক্ষমা করার অধিকার 
রাখেন না। যে অপরাধ “হুদুদে শরয়ী'-কে 
আবশ্যক করে তা মোট সাতটি: 


এক. যিনা-ব্যভিচার 

অর্থৎ যোনি পথে বা বায়ু পথে অশ্লীল কাজ করা । 
এ-সম্্পকে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 

৩ (৫ ১13 রর [১44 ০1915 2 99৯ 
ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয় জনকে 
একশ করে বেত্রাঘাত কর ।% 

রাসূলুল্লাহ রর ইরশাদ করেন, 

১০৫ (4 40 ০ 3 ১5134 51342) 
৩০ ৩3 বুদ চে পুত এক ১০ 2 


(915 কেও নে 


সেপ্টেম্বর'১২ 


“আমার কাছ থেকে (ইলম) অর্জন করে নাও, 
আমার কাছ থেকে (ইলম) অর্জন করে নাও । 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য পথ বের 
সাথে ব্যভিচার করে তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত 
করা, এবং এক বছর দেশান্তর (জেল দেয়া) করা, 
তাদের শাস্তি। আর যদি বিবাহিতা মহিলা 
বিবাহিত পুরুষের সাথে ব্যভিচার করে তখন 
তাদের শাস্তি হল, একশত বেত্রাঘাত ও প্রস্তর 
নিক্ষেপ করে হত্যা করা 


একজন মুসলমান তার খিদমতে হাজির হয়ে 
বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যিনা করেছি। 
রাসুলুল্লাহ জজ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন, এই ব্যক্তি এই কথাটি চার বারা পুনরাবৃত্তি 
করলেন । 

যখন এই ব্যক্তি নিজের বিরোছে ৪ বার সাক্ষী 
ডেকে বলেন, তুমি কি পাগল হয়ে গেছে? তিনি 
বলেন, না । রাসূলুল্লাহ ঞ্রুঞ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি 
কি বিবাহিতা? তিনি বলেন, হ্যা । তখন রাসূলুল্লাহ 
রঞ্জু বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করে 
হত্যা কর | সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম] 

ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার দর্শন হল, সমাজের 
হিফাজত, এবং তাদের অন্তরের স্বচ্ছতা ও ব€্‌ 
মর্যদা ও আভিজত্যের স্থায়ীত্ব রক্ষা করা । 

দুই. “কযফ' বা ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ 
অরোপ করা 

আল্লাহ তা'য়ালা আপন অন্তিম বাণী, পবিত্র 
কালামে বলেন, 
36700 ০৫০৮১) 


ক প1৮ পৃ ০৯ রব ০ ৫1 রে দি হি 
405 5৫ ০১ এত 


নি 257124-78 পে পি 
5554201 8 45 14৫895৮0195 
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৮) 


৩১৬০ এ 


যারা সতী-সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ 
করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী 
উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত 
করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে 
না। এরাই নাফারমান | কিন্তু যারা এরপর 
তাওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান 1” 

হযরত আয়েশা ক্ষ বলেন, যখন আমার 
পবিত্রতার প্রামাণ অবতরণ হল, তখন আল্লাহর 
রাসূল ক্র মিম্বরে দাঁড়িয়ে এই পবিভ্রতার কথা 
ঘোষণা দিলেন, এবং কুরআনে পাক পড়ে 
শুনালেন | তিনি মিম্বর থেকে নেমে দুই জন পুরুষ 


আর 


উমা 


55% 533৯ 


এবং একজন মহিলাকে “হদ্দে কযফ' [অপবাদের 
শাস্তি] প্রয়োগ করা জন্য নির্দেশ দিলেন, তাই 
তাদের ওপর “হদ্দে কষফ' প্রয়োগ করা হয়। 


মুসলমানের উল্লত অঙ্গনের নিরপত্তার বিধান 
করা । সমাজকে অশ্নীল কাজ থেকে বাঁছিয়ে 
রাখা । সত্যিকারের মুসলমানকে মন্দ অভ্যাস 
থেকে বিরত রাখা | 

তিন. ছুরি 

অর্থা সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে আর্কষণীয় 
মাল-সম্পদ বের করে নেয়া, এবং তা তখনই চুরি 
ধর্তব্য হবে যখন তা নেসাব [এক দিনারের এক 
চতুর্থাংশ] পরিমাণ হবে । এবং তাতে চোরের 
কোন ধরণের অংশিদারিত্ব থাকবে না। আল্লাহ 
তা'য়ালা বলেন, 


রর রর 8 2 ৫11৮ ্ ৫11৮ 
2 27125 কন নি ছি 


পুরত্ম চোর ও মহিলা চোরনীর হাত কেটে দাও 
এটি তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান । এই শাস্তি 
আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ 
তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷” 


হযরত ওমর র্গক্ট থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 


905 পি 2 202 305 পভ ৭4525 
'রাসূলল্লাহ গ্রঞ্জ একটি ডাল চুরি করার অপরাধে 
একজন চোরের হাত কেটে দিয়েছেন, ওই ডালের 
মূল ছিল ৩ দিরহাম 1১ 
হযরত আয়েশা ঞ্ট থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ জী 

136৯ 0) 3 39০1148 0। 
“দিনারের (স্বর্ণমুদ্া) এক চর্তুথ অংশ বা তার 
কাটা যাবে 1১১ 
কুরআন-হদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে মদ 
পান করা হারাম । আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ 
করেন 


25:21 2২০ 61 উন 2 ভা ৪৯ 
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হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং 
ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র 
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কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে 
থাকা যাতে তোমারা কল্যাণপ্রাপ্ত হও । শয়তান 
তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের 
পরস্পরের মাঝে শক্রতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে 
দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে 
তোমাদেরকে বিরত রাখতে । অতএব, তোমরা 
এখন ও কি (এ-সব কর্মকাণ্ড থেকে) নিবৃত্ত 
হবে?১২ 

পীচ. ডাকাতি 

অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক কোন স্বজ্ঞানী ব্যক্তি অপর কোন 
নিরাপরাধ মানুষের ইজ্জত-সম্মান বা জান-মালের 
ওপর দিন-দুপরে জোর করে হস্তক্ষেপ করা ও তা 
নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা |: 

এই অপরাধের শাস্তির মূল উৎস হল আল্লাহ 
তায়ালার নিয়ের এই বাণীটি, 


১৩১০০৮০০৩91 5394 ৬ ১ 
বা এ তে 5 57 192 ১ 28 ১৮ 
15৮১৬ 0519283০৯৩৫ 
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রত 
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১৮৯ 
'যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে 
এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের 
শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, 
অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদ 
সমুহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা 
দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে । এটি হল তাদের 
রয়েছে কঠোর শাস্তি । কিন্তু যারা তোমাদের 
গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা করে; জেনে রাখ, 
আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু 1” 
অর্থাৎ সমকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের বিরোধিতা করে 
বিদ্বোহ করা | এটি তখনই যখন রাষ্ট্রপ্রধানে নিকট 
বিদ্রোহীদের দমন করার শক্তি ও সামর্থও 
বিদ্যমান থাকে | আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 


[১4৮৪ 1921 ৩92৮১) ৩2 58৮ ৬3৯ 
পে ৮৫ ০ ৪ ৮ নর 
51909 ৫৪%৮4৮58 হি 


তর্ত 


5১20৩412113 5145 
'যদি মুমিদের দুই দল যদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে 
তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে । 
অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর 
চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমাণকারী দলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর 
নির্দেশের দিকে ফিরে আসে | যদি ফিরে আসে, 
তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়নুগ পন্থায় 


সেপ্টেম্বর'১২ 


মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে । নিশ্চয় 
আল্লাহ ইনছফকারীদেরকে পছন্দ করেন 1৯ 
অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে যাওয়া, বা 
ইসলাম ধর্ম কবুল করার পর কুফরকে গ্রহণ করে 
নেয়া ৷ আল্লাহ তা*য়ালা বলেন, 
১৪৩১ ৩5 78১১৮ ৬০ ১৫99 99% ১৩৯ 
৮৩৪ ৯ ৬৮ ১৬৬০9 
৪৯9 640 ৬ ৮৪ ৬০৮ ৪০৪ ০১৫ 

3১405 4 83৪ ২ এএস 
'বস্তত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ 
থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। 
তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে 
দাড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যবরণ করবে, 
দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট 
হয়ে যাবে । আর তারাই হল দোযখবাসী | তাতে 
তারা চিরকাল বাস করবে ।”* 
অন্যত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

2 ওক 435 ১4৬ 52% 
“যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করল তার 
আমল নষ্ট হয়ে গেল”? 

৫20 এ 645 02) 

“যে মুসলমান নিজ ধর্ম পরিবর্তন করে তার 
প্রতিদান হল তাকে হত্যা করা ।*” 
26৮41140513, 
০, চিত :৬৯০ ৬--৮৮ ১ ০1 85 
2০৮5 4900 ১30 0 $3003 ৭09 ৩৫1 
“লা ইলাহা ইল্রাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-র 
স্বীকৃতি প্রদানকারী কোন মুসলমানের রক্ত হালাল 


হবে না, [তাকে হত্যা করা যাবে না] কিন্তু তিন 
জন্য ব্যতীত । ১. বিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষ, 


থেকে 


থেকে 


২. প্রাণের বিনিময় প্রাণ (কিসাস), ৩. নিজের ধর্ম 


পরির্বতনকারী মুরতদ), যে নিজের দল পরিত্যাগ 
করে পৃথক হয়ে যায় 1১৯ 


পৃথিবীকে অপরাধ ও অনিষ্ট মুক্ত করতে, 
সমাজকে ফিতনা-ফাসাদ ও কলুষমুক্ত করার 
উদ্দেশ্যে, এবং সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় সমাজ গঠন 
করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত যে সকল 
মৌলিক সুযোগ-সুবিধা একত্রিত করেছে; সবগুলো 
'হুদদ'-এর বিধান দান করেছেন । 


শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত মৌলিক সুযোগ- 
সুবিধাসমূহ: 
দীনের সংরক্ষণ, বংশের সংরক্ষণ, প্রাণের 
নিরাপত্তা ও বুদ্ধির সুরক্ষা, সম্পদের হিফাযত । 
প্রশিদ্ধ । এই নাম করণের উদ্দেশ্য হল, যেহেতু 
এইগুলো ব্যতীত মানুষের জীবন চলা সম্ভব নয়, 
এবং এগুলো ব্যতীত জীবিনের নিরপত্তা অসম্ভব | 
কিন্তু এগুলো বিনষ্টকারীদের জন্য এমন শাস্তির 
বিধান করা হয়েছে যা এগুলোর রক্ষক সাবস্ত্য 
হবে । আল্লাহ তা'য়ালা এই অপরাধ দমন করার 
জন্য বিভিন্ন প্রকারের অত্যন্ত কার্যকর ভর্সনা ও 
ধমকের বিধান দিয়েছেন। এবং তা সর্ব দিক 
থেকে পূর্ণজ্ঞি এবং সুস্পষ্ট । যেমন বংশের 
সুরক্ষার জন্য ব্যভিচারের হুদ”*-র বিধান 
দিয়েছেন । জান-মালের নিরাপত্তার জন্য চুরি ও 
ডাকাতির “হদ"*-এর বিধান দিয়েছেন । ইজ্জত- 
আক্র সংরক্ষণ এবং খ্যাতিকে কলুষ মুক্ত করার 
জন্য “কযফের হদ"-এর বিধান অনুমোদন 
করেছেন । আকল-বৃদ্ধির হিফাযতের জন্য মদ 
পানের “হদ'-এর বিধান দান করেছেন । 
মুহাম্মদ আল-গযালী এজ এই বিষয়টি সবিস্তার 
উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, “কল্যাণ সাধন ও 
অনিষ্ট থেকে মুক্তি পৃথিবী সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের 
অন্তর্ভূক্ত । সৃষ্টির ইসলাহ ও সংশোধন এই 
উদ্দেশ্যের অংশের মধ্যে লুকিয়ে আছে । কিন্তু 
আমরা হি থেকে শরিয়তের উদ্দেশ্যের 
সংরক্ষণকে থাকি । সৃষ্টিকুলের সাথে 
৪৮৬ শি্পীি০ 
তাহল তাদের দীন, জান, বুদ্ধি, সম্পদ এবং 
ইজ্জতের হিফাজত করা | এবং যে সকল বস্ত এই 
ভত্তি সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত তাকে 
“মুসলিহত" েল্যাণ) বলা হবে । এবং যা দ্বারা 
এই মৌলিক ভিত্তি বিনষ্ট হয়ে যায় তাকে 
'মুফসিদাহ' (ক্ষতিকারক) বলা হবে । ক্ষতিকারক 
বস্তুকে দূরিভূত করাকে বলে, “মুসলিহত' বা 
কল্যাণ । এবং এই পাঁচ র সংরক্ষণ করা 
জরুরি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । এই হিসাবে তার 
রক্ষণ কল্যাণের সুদৃঢ় একটি স্থারেই সাব্যস্থ 
হবে । এবং তার দৃষ্টান্ত হল, শরিয়তের ফয়সালা 
হল, এই পথভষ্টকারীদেরকে হত্যা করা হবে । 
বেদআতের দিকে আহবানকারীকে দৃষ্টান্তমূলক 
কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। কেননা সে 
মানুষের দীনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে । 
এবং কেসাস ওয়াজিব করার সিদ্ধান্তও কল্যাণ 
অর্জিত হওয়ার শক্তিশালী স্তরের অন্তর্ভূক্ত । 
কেননা, তা দ্বারা মানুষের প্রাণের সংরক্ষণ হয় । 
এবং মদ্যপানের “হদ” ওয়াজিব করা এই 
কল্যাণের উদ্দেশ্যেই । কেননা তা দ্বারা বুদ্ধির 
রক্ষণ হয়, যা শরিয়তের বিধি-বিধান 
আরোপিত হওয়ার মুল ভিত্তি । ব্যাভিসারের শাস্তি 
ও কল্যাণের জন্য, কেননা তা দ্বারা বংশ এবং 
আত্মীয়তার সম্পর্কের সুরক্ষা হয় । ধোকাবাজ ও 
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চোরের শাস্তির বিধানও একমাত্র কল্যাণের 
উদ্দেশ্যেই । কেননা তা দ্বারা মানুষের ওইসব 
সম্পদের সংরক্ষণ উদ্দেশ্য যা দ্বারা মানুষ 
নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে এবং তারা তার 
মুখাপেক্ষী । কোন ধর্ম বা কোন সমাজ যদি 
মানুষের সংশোধন ও সংরক্ষণ করতে চায় আর 
এই পাঁচটি বস্তুর অবৈধতাকে এড়িয়ে চলে তাহলে 
তা তাদের জন্য অসম্ভব হবে । তাই সকল শরিয়ত 
মদ্যপানকে নিষেদ্ধ ঘোষণা করেছে । সকল ধর্ম 
এই বিষয়ে এক্যমত পোষণ করে 1১ 

এসব হল, মুহাম্মদ গযালী এরি বর্ণিত ইসলামী 
শরিয়তে শাস্তির বিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য | 
ইসলামী শাস্তির সাধরণ উদ্দেশ্য, “হদ-কিসাস' 
এবং “তা'যিরাতের বিশেষ উদ্েশ্য নিম্নের 
বিষয়গুলি দ্বারা ব্যক্ত করা যায়: 


এক. অপরাধ মুক্ত সমাজ গঠন 

হদ, কিসাস, তাঁযিরাত থেকে ইসলামী বিধানের 
মূল উদ্দেশ্য হল, মানব সমাজকে নিয়ের অপরাধ 
মুক্ত করা । 

(ক) “হদ'-এর অপরাধ থেকে সমাজকে সুরক্ষিত 
রাখা । আর তার আলোচনা পূর্বে হয়েছে তথা ১. 
যিনা-ব্যভিচার, ২. চুরি, ৩. ডাকাতি, ৪. যিনার 
অপবাদ, ৫. রাষ্ট্রত্রোহিতা, ৬. মদ্যপান, ৮. 
ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মদ্রোহীতা | 

(খ) মানব হত্যার অপরাধ রূখে দেয়া | 

(গ) তাঁযিরাতের অপরাধ মুক্ত সমাজ নিঁমাণ 
করা। 

যখন কোন ব্যক্তির অন্তর এই সকল অপরাধ 
করার জন্য উদ্দুদ্ধ করবে তখন এগুলোর শাস্তির 
কথা স্মরণ করে ভীত-সন্্রম্্ হয়ে ফিরে আসবে | 
তাতে ইসলামী সমাজে শান্তি ও নিরপত্তা প্রতিষ্ঠিত 
হবে । এছাড়াও এই সকল শাস্তির মাধ্যমে দ্বীন- 
ধর্ম, জান-মাল, ইজ্জত-আক্র এবং জ্ঞান-বুদ্ধির 
সংরক্ষণ হয় । 

করা এবং মানুষের ওপর থেকে অন্যায়-জুলুম, 
অত্যাচার প্রত্যাহার করা । মূলত এটিই শরিয়তের 
হদ প্রয়োগ করার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য | 

তাই অপরাধীরা তাদের অপরাধ অনুপাতে 
শরিয়তের শাস্তি ভোগ করার মাধ্যমে সকল 
মুসলমানের মধ্যে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয় । 
তাদের বংশের আভিজাত্য, ফকিরী-আমীরির 
সকল পার্থক্য নিঃশেষ হয়ে যায় । হদ প্রয়োগ 
যেখানে রাসুলের এক সাহাবী মাখযুম গোত্রের 
এক মহিলা চোরের জন্য সুপারিশ করেছিল, তখন 
রাসূলুল্লাহ ক্র বলেছিলেন, 

০ 41 2 ০... ৫৭1 ১১৩ ৩ রে ও) 
“তুমি কি আল্লাহ তা'য়ালার হদ সম্পর্কে আমার 
কাছে সুপারিশ করছ? আল্লাহর শপথ করে বলছি, 


সেপ্টেম্বর”১২ 


যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত, তখন 
আমি তার হাতও কেটে দিতাম ১ 

আল্লাহ তা'য়ালার হদ প্রয়োগ না করার মধ্যে 
আল্লাহর বিধানের অমান্য করা সাব্যস্ত হয়, আর 
এটি হল একটি জুলুম | আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 
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“এটি আল্লাহ তা*য়ালার হদ তো নয়, তা অতিক্রম 


করুনা | যারা আল্লাহ তায়ালার হদ অতিক্রম 
করবে তারা জালিম |” 


আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 
রি 25 40 2342 ৫ 55 এ| 2352 5৩৯ 
68788 ডো ০০৮, 2৫ 
স্ব ৩১১ ০৫০৪৬ এ] 450 3০38 4০ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার হদের খেলাপ করবে 
সে নিজের ওপর নিজে জুলুম করেছে 1 


তিন. আল্লাহ তাঁয়ালর আদেশের অনুকরণ ও 
তার বিধানের সামনে মাথা সঁপে দেয়া: 

শরিয়তের শাস্তির বিধান প্রয়োগ করার একটি 
করা । আল্লাহ তা'য়ালা হদগডলো প্রয়োগ করার 
আদেশ দিয়েছেন । তাঁর হুকুম অবশ্যই বাস্তবায়ন 


ব্যভিচার ইত্যাদির ওপর হদ প্রয়োগ করা হয় । 
তাই হত্যাকারী থেকে কিসাস নেয়ার মাধ্যমে 
নিহত মজলুমের ওয়ারিশগণ এবং হত্যাকারী 
মধ্যখানে শত্রুতা ও ঘৃণা অবশিষ্ট থাকেনা | ছুরির 
শাস্তির দ্বারা মালিকের বংশধর চোরের ওপর 
হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে । যিনার হদ 
প্রয়োগের মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করে ধর্ষণের শিকার 
মহিলার মনে প্রশান্তি লাভ হয় । যদি সে শান্ত না 
হয় তখন তার নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনদের মনে 
প্রতিশোধের আগ্তন জলবে | হুদুদ, কিসাস্‌ এবং 
তাঁযিরাত প্রয়োগ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল 
সমাজকে হিংসা-বিদ্বেষ ও শক্রতা-ঘৃণার মত মন্দ 
চরিত্র মুক্ত করা । যা নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমে 
সৃষ্টি হয়ে থাকে । 


পাচ. অপরাধীকে পবিত্রকরণ 

অপরাধীর ওপর হদ প্রয়োগ হলে তার পাপ 
মোচন হয় । যে পাপে সে জরজরিত | এবং তা 
তাকে ওই ধরণের অপররাধ থেকে মুক্তি দেয় 
যাতে সে জড়িয়ে পড়েছে । অতএব, শাস্তির 
মাধ্যমে তাকে পাপ মুক্ত করা, এবং তাকে 
উপদেশ দেয়া উদ্দেশ্য । বিশেষত তাকে সংশোধন 
করা, মূলত শরিয়তে শাস্তির বিধানের মূল উদ্দেশ্য 
হল, অপরাধীকে সংশোধন ও এ ধরণের অপরাধে 
সে এবং অন্য কেউ যেন জড়িয়ে না যায় তার সু- 
ব্যবস্থা করা । 


খবর সুখবর 


সরকারী ও রা ইচচ প্রথম রী বি &. 
- কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহান বিশ্ববিদ্যালয় 


চন্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


13-13.4৯. 


[003 (77019), 2859 &1-1-৬, 
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1310 (09855) 
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[3.4 0700015) &০ ৮.৯. 10 151917110 91010105 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় 


। আত্তার্তহীদ ১৮ 


আ।ই।ন। ।ও।|বি।চা।র 


এই পৃথিবীতে যাদের ওপর হদ, কিসাস বা 
তা“যিরী শাস্তি প্রয়োগ হয়েছে তা তার জন্য 
কাফ্ফারা হবে । যেমন_ হযরত ওবাদা ইবনে 
সামিত ৯ থেকে বর্ণিত, 
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৭ ৩1 এ এ 9 ০৩ 2 ভ5 4৪ 
“তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে রসূলুল্লাহ 
ঞ্ঈ-এর পার্থে বসা ছিলাম, অতঃপর তিনি 
বলেন, তোমরা আমার হাতে বয়আত গ্রহণ কর 
যে, তোমরা আল্লাহ সাথে অন্য কাউকে শরিক 
করবেনা । চুরি করবে না, যিনা করবে না, 
নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, নিজেদের 
হাত-পা দ্বারা অন্যের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেবে 
না, সৎকাজে অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্য 
থেকে যে কেউ এই বয়আতকে পূর্ণ করবে তার 
প্রতিদান সেই অর্জন করবে । আর যারা এই 
সকল গুনাহ থেকে কোন একটিতে জড়িয়ে যাবে 
আর তার শাস্তি পৃথিবীতে ভোগ করবে, তাহলে 
তা তার জন্য কাফ্ফারা হবে । আর যে ব্যক্তি 
কোন গুনাহে লিপ্ত হল, আর আল্লাহ তা গোপন 
রাখল তাহলে এই বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ 
করা হবে । তিনি চাইলে শান্তিও দিতে পারেন, 
চাইলে যুক্তিও দিতে পারেন ৷ আমরা এই চুক্তির 
ওপর আপনার হাতে বয়আত গ্রহণ করলাম |” 


ইত্যাদির বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্য 

ইসলামী হদসমূহ কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের 

কারণে অন্যান্য সকল শাস্তির বিধান থেকে 

স্বাতন্ত্র্য । এসব স্বাতন্ত্তার নির্যাস নিমে তুলে 
ধরা হল: 

১. এই শাস্তির মান, ধরণ, প্রকার ও পরিমাণ 
নির্ধারিত । তাই তা পরিবর্তন করার সুযোগ 
নেই । এবং সেখানে রসুলুল্লাহ ্র্জ-এর বরাত 
দিয়ে কম-বেশি করা বৈধ নয় ৷ যেমন- কুমারী 
মহিলা বা বিবাহিতা মাহিলার ব্যভিচারের 
বিষয় | নুও-ধরণ হিসাবে নির্দিষ্ট অর্থ, শরিয়ত 
প্রবর্তকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত যে, বেত্রাঘাত, 
হত্যা বা অন্য বিধান | কম্মিয়ত-পরিমাণ 
হিসাবে নির্দিষ্ট অর্থ, কোন অপরাধে কত 
বেত্রাঘাত করা হবে । সিফাত-মান হিসাবে 
নির্ধারিত অর্থ, জনসম্মুখে কার্যকর করা হবে, 
না একাকি? এস ক্ষেত্রে বিচারক নিরধারিত 
শাস্তি ব্যতীত অন্য কোন শাস্তি প্রয়োগ করার 
কোন অবকাশ নেই । 


সেপ্টেম্বর'১২ 


২. ব্যক্তি পরিবর্তন হলে বস্ত পরিবর্তন হবেনা । 
বরং এই ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব সকলে 
সমান | কেননা রসূলুল্লাহ গ্রঞ্র ইরশাদ করেন, 
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“আল্লাহর শপথ, যদি মুহাম্মদের মেয়ে 


৩. অপরাধীর ওপর শাস্তি প্রয়োগ করার শর্ত হল, 


সে মুকাল্লফ-প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞান সম্পন্ন হতে 
হবে । কেননা শিশুর ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা 
যাবেনা | 

৪. জ্ঞানী শরিয়ত প্রবর্তক হুদুদ'-কে তিনভাগে 
বিভক্ত করে দিয়েছেন | যথা_ 
ক. তার প্রমাণের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন, 
(স্বীকার থেকে প্রত্যবর্তনও গ্রহণযোগ্য) অথবা 
সাক্ষী দ্বারা । তবে সাক্ষীর জন্য শর্ত হল 
সত্যবাদী চারজন পুরুষ হতে হবে । এই 
ক্ষেত্রে কেবল মহিলার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় । 
তেমনি একা কেউ শপথ করে সাক্ষী দিলেও 
তার সাক্ষী গ্রহণ করা হবেনা । 
খ. “হদ'-কে কয়েকটি অপরাধের ওপর সীমিত 
করেছেন । তাও ওইসব অপরাধের ক্ষেত্রে 
যেগুলো মানুষের পাচ মৌলিক প্রয়োজনকে 
ক্ষতিগ্রস্থ করে, কারণ এগুলো রক্ষা করা 
শরিয়তের ওপর কর্তব্য | 
গ. প্রয়োগের সময় খুবই সর্থকতা অবলম্বন 
এটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে 
যায় । যেমন, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ঞ্জ্-এর 
বাণী হল, “হুদুদ সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে 
যায় ।* গ্রহণযোগ্য সন্দেহ থেকে উদ্দেশ্য হল, 
এমন প্রবল ধারণা হবে যে, অপরাধী 
অপরাধটি কোন অপরগতার কারণে করেছে । 

৫. হদ-এর ক্ষেত্রে সুপারিশ কবুল করা যাবে না। 
এবং বিচারক পর্যন্ত পৌছার পর রহিত হতে 
পারে না। কেননা তখন আল্লাহ তা'য়ালার 
হকে পরিণত হয়ে যায় । কোন বিচারক বা 
ইমামের তা রহিত করা অধিকার নেই । 
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+ আবদুর রহমান আয-যাহিম, আসার তাতবীকুল 
জারীমিয়ি, দারুল মানার, কায়রো, মিসর (১৪১২ 
হি. ল ১৯৯১ খি.) 

২ মুহাম্মদ হালমী, নিযায়ল হকম ফিল ইসরাম, 

« মুহাম্মদ সালাম মদকুর, আল-কযা ফিল ইসলাম, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৩ হি. ল ১৯৬৪ খি.)]] 

" আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩৩ 

: মুস্তাফা কামাল ওয়াসফী, মওস্আতন নিযাম আল- 
ইসলামিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৯৬ হি. ল ১৯৭৭ 
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+ আল-কুরআন, স্তর ভান-নৃর, ২৪:২ 

+ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরাবী, বয়রূত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩১৬, 
হাদীস: ১২/১৬৯০ 

” আল-কুরআন, সুরা আন-নৃর, ২৪:৪-৫ 

* আল-কুরআন, সরা আাল-মায়িদা, ৫:৩৮ 

+ আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৩৬, 
হাদীস: ৪৩৮৫ 

১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত (১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. 
১৬১, হাদীস : ৬৭৯০; (খ) মুসলিম, ওক খ. 
৩, পৃ. ১৩১২-১৩১৩, হাদীস: ২-৩/১৬৮৪ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৯০-৯১ 

”* আল-মাওয়ারদী, আল-আহকায়ুস সুলতানিয় 
মতবাআতু মুস্তাফা আল-হলবী, কায়রো, মিসর 
(১৩৯৬ হি. _ ১৯৭৭ খি.)] 


+” আল-বুখারী, এাঙকত, খ. ৯, পৃ. ১৫, হাদীস : 
৬৯২২ 

** (ক) আল-বুখারী, এ্াঁঙজ্ঞ, খ. ৯, পৃ. ৫, হাদীস : 
৬৮৭৮; (খ) মুসলিম, প্রাজ্ঞ লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
১৩০২, হাদীস: ২৫/১৬৭৬ 

২০ মুহাম্মদ আল-গাযালী, হকুল ইনসান বায়না 
তা'আলীমিল ইসলাম ই'লানিল উমামিল 
স্ৃভাহিদা, (১৪০৪ হি. ১৯৮৪ খি.) 

২, আল-বুখারী, আাস-সহীহ্‌, দার তওকিন নাজাত 
(১৪২২ হি. ল ২০০১ খি.), খ. ৪, 14 
হাদীস : ৩৪৭৫ 

১ আল-কুরআন, স্তর/ আল-বাকারা, ২:২২৯ 

২ আল-কুরআন, সুরা আত-তালাক, ৬৫:১ 

২ তিরমিধী, ভাস-স্বনান,  মাকতাবাতু ওয়া 
মাতবাআতু মুস্তাফা আলবাবী, হলব, মিসর (১৩৯৫ 
হি. _ ১৯৭৫ খি.), খ. ৪, পৃ. ৪৫, হাদীস: ১৪৩৯ 

২৫ আল-বুখারী, গাঙজ্, খ. ৪, পৃ. ১৭৫, হাদীস : 
৩৪৭৫ 


। যেকোনো প্রশ্ন করুন মাসিক আত- : 
! তাওহীদের নিয়মিত বিভাগ 
৷ একটি প্যাড সাইজের কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় : 
৷ প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম-ঠিকানা 
।  উল্লেখপূর্বক আপনার প্রশ্ন পাঠান । ! 
প্রশ্ন পাঠাবেন: “সমস্যা ও সমধান বিভাগ", । 
| মারেট (৩ তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
| চট্টগ্রাম-৪০০০ এ ঠিকানায় | | 


ক্যাঙ্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় 


সরদার হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় | বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড ক্যাসারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ॥ 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যানসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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ফতোয়া আইডি: ৪৬০/৩৮৪২৯ 
1১॥ 

প্রশ্ন: সমাজে প্রচলন আছে, স্বপ্নে সাপ দেখলে 
দুশমন বাড়ে বা দুশমন আছে । এবং স্বপ্নে সাজ 
কে মেরে ফেলতে পার নাকি বুঝা যায় যে, দুশমন 
দুর্বল আর মারতে না পারলে দুশমন নাকি 
শক্তিশালী উপরোক্ত কথাগুলি সত্য নাকি মিথ্যা? 
কুরআন-হাদীসের আলোকে জানালে চির কৃতজ্ঞ 

থাকব । 
মুহাম্মদ ফয়সাল 
নবম শ্রেণী 


উত্তর: অনেক স্বপ্ন বাস্তব ও সত্য হয়ে থাকে । 
যথা- ইবরাহীম /যব্, ইউসুফ ৪ঞযি্র্সহ 
আমিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন স্বপ্ন দেখেছেন 
বলে কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রামাণিত ৷ আল্লাহ 
তাঅলা তার বান্দাদেরকে কখনো তাদের 
স্বপ্নযুগে দেখিয়ে দেন । সুতরাং সব স্বপ্ন কাল্পনিক 
হয় না, বরং স্বপ্ন তিন প্রকার হয়ে থাকে | যথা- 
১. কাল্পনিক, ২. শয়তানের পক্ষ থেকে ও ৩. 
আল্লাহর পক্ষ থেকে (ইলহাম) | 

উল্লিখিত সর্প-স্বপ্নের এমন ব্যাখ্যা বুযুর্গানে 
দীনসহ ফিকাহ ও ফতওয়ার কিতাবাদিতে উল্লেখ 
রয়েছে ।; 


॥২॥ 
প্রশ্ন: আমি একদিন স্বপ্নে দেখেছি যে, কারেন্টের 
তারে আগ্তন ধরে আমার একজন নিকটবতাঁ 
আত্মীয়র শরীরে লেগে মারা গেছে। এর 
কয়েকদিন পর আবার স্বপ্নে দেখলাম যে, আগের 
মতো কারেন্টের তার থেকে তারগায়ে আগ্তন 
ধরল, সে আগুন আমি হাতে নিবিয়ে দিচ্ছি। 
আমি আশা করি আপনি উপরোক্ত স্বপ্রদ্ধয়ের 
ব্যখ্যা দিবেন । 

মোহাম্মদ আমজীদ হোসেন 


উত্তর: তার ব্যাখ্যা হলো আপনি আপনার ওই 
আত্মরীয়কে তার কোন মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক 
বলা-মুসিবত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন । 
সুতরাং আপনি তাকে আল্লাহর নিকট বেশি বেশি 
করে ইস্তিগফার করতে বলবেন, কমপক্ষে দৈনিক 


সেপ্টেম্বর'১২ 


১০০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ (4 9522৩ ১) পড়তে 
বলবেন । 


1৩ 
পরিবর্তে অস্বাভাবিকভাবে হযরত মা আমেনার 
পেট ফেটে জন্মগ্রহণ করেছেন, কথাটি কি বাস্তব । 
চট্টগ্রামের এক শ্রেণীর আলেম বিভিন্ন কিতাবের 
বেড়াচ্ছেন ওয়াজ মাহফিলে । আরও ফতোয়া 
দিচ্ছেন যারা এই অস্বাভাবিক জন্মে বিশ্বাসী নয় 
তারা ওয়াহাবী | ওয়াহাবীদের ইমামতিতে নামায 
দুরস্থ হবে না। ফলে মুসল্লীদের মধ্যে বিরাট 
ফাটল স্থষ্টি হায় গেছে । আপনার সমাধানের 
অপেক্ষায় | 
বিনীত 
মুহাম্মদ লোকমান হাকীম 
আসকারাবাদ, দেওয়ানহাট, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, নবী করীম জজ 
মুহতরমা মা আমিনার গর্ভ থেকে অস্বাভাবিকভাবে 
পেট ফেটে জন্ম গ্রহণ করার কথা কুরআন ও 
সহীহ হাদীস এবং বিশ্বস্ত কোন ইসলামী সিরাত 
ও তারিখের কিতাবসমূহে উন্লেখ নেই । এটা 
একটা অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব মনগড়া কথা । যারা 
এ ধরনের অবাস্তব মনগড়া কথা বলে এবং যারা 
এভাবে দাবি করে কোন হাদীসে ও কোন কিতাবে 
এ ধরণের কথা আছে, তা প্রমাণ করার দায়- 
দায়িত্ব তাদের ওপর বতাঁয় ১ 


1৪ ॥ 
প্রশ্ন: একজন শ্রম দেবে, আমি টাকা দেব । 
এভাবে ব্যবসার জন্য একজনের সাথে আমার 
চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী আমি তাকে এক লাখ 
টাকা দেই, সে তাতে যত ইচ্ছা লাভ করতে 
পারবে । তবে এক বছর শেষে সে আমাকে দুই 
লাখ টাকা দিতে বাধ্য । এতে সে সম্মত হয় । এই 
ব্যবসা কি শরীয়ত সম্মত হয়েছে? 

মুহাম্মদ আবদুল গফুর 


শি. বি. কেন্দ্র, চট্টগ্রাম 


উত্তর: ইসলামী শরিয়তে মুদারাবা সঞ্চয় হিসাবের 
মধ্যে কোনো একপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট অংকের 
লাভ নির্ধারণ করা জায়েয নেই। সুতরাং 


সমস্যা ও সমাধান 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্াহ 
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 
আন্মামা মুফতী মোজাফ্ফর আহমদ 
মুফতী, মুহাদ্দিস ও পরিচালক, ফিকাহ বিভাগ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


হয়নি । কেননা উন্লিখিত পদ্ধতিতে একজন অর্থাৎ 
মালিকের জন্য লাভের নির্দিষ্ট অংকের শর্ত 
আরোপ করা হয়েছে । 


1৫ 
আস-সালামু আলাইকুম 
আমি একজন সরকারি চাকুরিজীবী । আমার 
কোম্পানি প্রতি মাসে আমার বেতন থেকে একটি 
নির্দিষ্ট অংশ কেটে নেয়। উক্ত অংশের সাথে 
সমপরিমাণ টাকা কোম্পানি অতিরিক্ত প্রদান করে 
মোট টাকা ব্যাংকে এফডিআর ও সঞ্চয়পত্র ক্রয় 
করে। সর্বশেষ চাকুরি শেষে আমাকে আমার 
বেতনের মোট অংশ ও কোম্পানির প্রদেয় মোট 
অংশের সাথে এফডিআর ও সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে 
অর্জিত সুদ প্রদান করা হবে । অর্থাৎ মোট প্রাপ্য 
টাকা ল আমার অংশ + কোম্পানির অংশ + 
এফডিআর/সঞ্চয়পত্রের সুদ । 
প্রশ্ন হল এই অতিরিক্ত এফডিআর/সঞ্চয়পত্রের 
মাধ্যমে অর্জিত সুদের টাকা আমার জন্য জায়িষ 
কিনা । যদি জায়েয হয় তাহলে কিভাবে জায়েয 
আকীদা রক্ষার্থে খুব উপকার হবে | 
উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ 
করেন । তবে কেউ যদি টাকা জমা না রাখতে 
চান, তবে সে সুযোগও রয়েছে । 
মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন 
আরপিজিসিএল 
পেন্রোবাংলা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট 


শেষে সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক প্রবিডেন্ট ফান্ড 
থেকে এককালীন যে টাকা দেয়া হয় তার মধ্যে 
কিছু সুদি টাকা থাকলেও ব্যাংকে রক্ষিত টাকার 
ওই সুদ যেহেতু কোম্পানি বা সরকারের 
মালিকানায় হয়েছে এবং সেসব টাকা সে সময় 
চাকুরিজীবীর নিকট হস্তান্তর করা হয়নি । তাই ওই 
সুদের টাকা তার আসল কর্তনকৃত টাকা এবং 
সরকারি বোনাসের সাথে মিশ্রিত করে যখন কোন 
চাকুরিজীবীকে দেওয়া হবে, তখন তা তার জন্য 
জায়েয ও বৈধ হবে । কেননা সুদের টাকা 
পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত হয় না। আর তা 
চাকুরিজীবীর মালিকানায় যাওয়ার পরে হয়নি । 
কেননা চাকুরিজীবী চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।স্যা।-।স।ম ।ধা।ন 


আগ পর্যন্ত উক্ত টাকা তার মালিকানায় আসে না । 
তাই উক্ত টাকা তার জন্য জায়েয ও বৈধ ॥ 


॥৬॥ 


১. পীর শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই । 

২. কুরআন ও হাদীসে পীর-মুরীদীর ব্যাপারে 
কোন দিক-নির্দেশনা আছে কিনা? কুরআনের 
আয়াত ও হাদীস উন্লেখসহ জানতে চাই । 

৩. বিরোধীদের কথামত যদি পীর-মুরীদীর 
ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন দিক- 
নির্দেশনা না-ই থাকে তবে আমাদের সম্মানিত 
আকাবিরগণ পীর-মুরীদী করলেন কেন? 

৪. চরমোনাইয়ের পীর সাহেব হক্কানী পীর কিনা? 

৫. মরহুম চরমোনাইয়ের পীর সাহেব হযরত 
সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাক এ্ক্রছি-এর লিখিত 
কিতাবসমূহ পড়া যাবে কিনা? এসব কিতাব 
নাকি শিরক ও বিদআতে ভরা এবং এসব 
কিতাব পড়লে নাকি ঈমান থাকে না । আহলে 
হাদীসসহ বিশেষ একটি মহল তীদেরকে 
বিদআতী, শিরকী, ভন্ড বলে গালি দেয় ও 
ফেইসবুকসহ বিভিন্ন মিড়িয়ায় তারা অপ- 
প্রচার করে সাধারণ লোকদের ধোকা দিচ্ছে । 

৬. মরহুম চরমোনাইয়ের পীর সাহেব হযরত 
সাইয়েদ মুহাম্মদ এসহাক এঞ্জ্-এর লিখিত 
শামসুত তাবরিষী ঞ্ক্র-এর ঘটনা, হযরত 
মনসুর হাল্লায এবং হযরত মুসা 
রমহিইও রাখালের ঘটনা সঠিক কিনা? 

৭. আহলে হাদীসপন্থী বিশিষ্ট আলোচক শায়খ 
মতিউর রহমান মাদানীর যোর অবস্থান 
দাম্মান, সউদি আরব) সম্পর্কে জানতে চাই 
তিনি মাযহাব, তাবলীগ, দেওবন্দের 
আলেমগণ, হক্কানী পীর-মাশায়েখগণের 
বিরোধিতা করে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন । 
বিশেষ করে ইউটিউবে তার এ সম্পর্কিত 
ভিডিওয়ের প্রচুর ছড়াছড়ি আর এসব নিয়ে 
আহলে হাদীসরা বেশ বাড়াবাড়ি করে । 

৮. মক্কা ও মদীনা শরীফের সম্মানিত ইমামগণ 
নাকি আহলে হাদীস মতাদর্শের? ওখানের 
কোন কোন মসজিদের ইমাম আহলে হাদীস? 
বিস্তারিত জানতে চাই | 

৯. ইমাম আবু হানীফা এ্রল্-এর লিখিত কোন 
কিতাৰ আছে কিনা? ফিকাহর কিতাবসমূহ 
বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের কোন কিতাব 
তিনি লিখছেন কিনা? 

১০.চার মাযহাবের কোন ইমাম নাকি তাদের 
নামে কোন মাযহাব বানাননি ৷ পরবর্তীতে 
তাদের অনুসারীরা কিতাব লিখে সেসব নাকি 
তাদের নামে চালিয়ে দিয়েছেন? 

১১.সাহাবাগণ, তাবেইনগণ, তাবে তাবেইনগণ 
এই ৩ যুগে নাকি কোন হাদীসের কিতাব 
লেখা হয়নি? দলীলসহ জানতে চাই । 


সেপ্টেম্বর'১২ 


মোঃ মোফাজ্জল হোসেনধানমিন্ড 
ঢাকা 


119.100018728107)581100-0011) 


উত্তর 

৬/১: পীর শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা আল্লামা আশরাফ 

আলী থানবী এ্রক্চ-এর ভাষ্য মতে, আল্লাহর 

রাস্তার সঠিক পথপ্রদর্শক তারাই যাদের মধ্যে 
নিয়ে লিখিত দশটি আলামত বিদ্যমান থাকবে | 
আলামতসমূহ হচ্ছে, 

১. পীর সাহেব তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও 
ধর্মীয় যাবতীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলিম 
হওয়া আবশ্যক | অন্ততপক্ষে মিশকাত 
শরীফ ও জালালাইন শরীফ বুঝে পড়তে 
পারে সে পরিমাণ ইলম থাকা জরুরি । 

২. পীরের আকীদা এবং আমল শরীঅতের 
মুওয়াফিক হওয়া অপরিহার্য ৷ তার স্বভাব- 
চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবলি শরীঅতে যে 
রকম চায়, সে রকম হওয়া বাঞ্জুনীয় । 

৩. পীরের মধ্যে লোভ টাকা-পয়সা, সম্মান- 
প্রতিপত্তি, যশঃ ও খ্যাতির লিন্সা) থাকবে 
না। নিজে কামিল হওয়ার দাবি করবে না। 
কেননা এটাও দুনিয়ার মুহাববতেরই 
অন্তর্ভূক্ত । 

৪. তিনি কোন কামিল পীরের খেদমতে থেকে 
ইসলাহে বাতেন (অন্তঃকরণে পরিশুদ্ধতা) 
এবং তরীকত অর্জন করেছেন এমন হতে 
হবে । 

৫. সমসাময়িক পরহ্যগার মুত্তাকী আলেমগণ 
এবং সুন্নাত তরীকার ওলীগণ তাকে ভালো 
বলে মনে করেন, এমন হতে হবে | 
প্রতি বেশি ভক্তি রাখে, এমন হওয়া 
আবশ্যক | 

৭. তার মুরীদের মধ্যে অধিকাংশ এরকম হতে 
হবে যে, তারা প্রাণ-পণে শরীঅতের পাবন্দি 
করেন এবং দুনিয়ার প্রতি মোহ-লালসা 
রাখে না। 

৮. তিনি এমন হবেন যে, মনযোগের সাথে 
মুরীদের তা'লীম-তলকীন করেন এবং অন্তর 
দিয়ে এটা চান যে, তারা ভালো হোক । 
আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল জ্রস্-এর 
পায়রবি করুক । তিনি মুরীদদেরকে তাদের 
মতলব মতো স্বাধীন ছেড়ে দিতে পারেন 
না। তাদের মধ্যে দি কোন দোষ দেখতে 
বা শুনতে পান তবে তা যথারীতি (কাউকে 
নরমে কাউকে গরমে) সংশোধন করেন | 

৯. তার সুহবতে কিছু দিন যাবৎ থাকলে, 
দুনিয়ার মুহাববত কমে যায় এবং 
আখেরাতের চিন্তা-ফিকর বাড়তে থাকে | 

১০. তিনি নিজেও রীতিমতো যিকর-শোগল 
করেন । অন্ততপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা 
রাখেন । কেননা নিজে আমল না করলে, 
অন্ততপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা না থাকলে, 
তা'লীম-তলকীনে বরকত হয় না ।? 


৬/২: বায়আত-মুরীদের আসল উদ্দেশ্য হল 
মানুষের নফসের পরিশুদ্ধতা এবং পবিব্রতা অর্জন 
করা, আর কলবের (অন্তরের) মধ্যে আল্লাহর 
মুহাববত হাসিল করা, যা নবী করীম ্রজী-এর 
যুগে তার সুহবত ও শিক্ষার মাধ্যমে সাহাবায়ে 
আল্লাহআলাদের সুহবত ও শিক্ষার মাধ্যমে 
মানুষের কলব পরিস্কার-পরিচ্ছম ও পবিত্র হয়ে 
জীবনের মধ্যে আমুল পরিবর্তন সাধিত হয় । সেই 
জন্য খাটি পীর-মাশায়েখের হাতে বায়আত হয়ে 
এই গুরুত্পূর্ণ বিষয় অর্জন করা একান্ত জরুরি । 
যেমন_- সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম আ-এর 
পরিবর্তন সাধন করে ধন্য হয়েছিলেন ॥ 

৬/৩: স্মরণ রাখতে হবে যে, পীর-মৃরিদীর আসল 
উদ্দেশ্য হল মানুষের নফসের পরিশুদ্ধতা এবং 
পবিত্রতা অর্জন করা, আর কলবের (অন্তরের) 
মধ্যে আল্লার মুহাববত হাসিল করা যা নবী করীম 
ঞ্জ-এর যুগে তার সুহবত ও শিক্ষার মাধ্যমে 
পরবর্তীতে খাঁটি আন্লাহঅলাদের সুহবত ও 
শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের কলব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন 
ও পবিত্র হয়ে জীবনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হয়। সেই জন্য খাটি পীর-মাশায়েখের 
হাতে বায়আত হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জন 
করা একান্ত জরুরি । যেমন- সাহাবায়ে কেরাম 
নবী করীম ্ঞ্জ-এর হাতে বায়আত হয়ে তাদের 
জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে ধন্য 
হয়েছিলেন । সুতরাং আমাদের সম্মানিত 
আকাবীরগণ যে পীর-মুরিদী করে গেছেন এবং 
বর্তমানে যে সমস্ত হক্কানী পীর-মাশায়েখগণ পীর- 
মুরীদী করছেন তা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি 
নয়, বরং সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদীসের মুতাবেক | 
অতএব এ ব্যাপারে আপত্তি করা অবান্তর |? 
৬/৪: প্রকাশ থাকে যে, কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে হক্কানী পীরের ৬/১ প্রশ্নোত্তরে যে, 
দশটি আলামত উন্মেখ করা হয়েছে, তার সবই 
(পীর সাহেব চরমোনাই) একজন হক্কানী পীর 
হিসাবে গণ্য হবেন । 


৬/৫: স্মরণ রাখতে হবে যে, চরমোনাইয়ের 
মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা সাইয়েদ 
মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব শ্রক্ষছ একজন হক্কানী 
মাওলানা কারী ইবরাহীম সাহেব ঞক্টি-এর বিশিষ্ট 
খলিফা ছিলেন । তার রচিত কিতাবাদি ও বই- 
পুস্তকাদি ইলমে তরীকত অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির বিষয়ে 
খুবই উপকারী । তার বই-পুস্তকের আলোচ্য 
বিষয়াবলি সবই শরীঅত সম্মত । শরীঅত 
পরিপন্থী কোন কথা-বার্তা এতে নেই । আহলে 
হাদীস বা লা-মাযহাবী মাওলানা সাহেবগণ 


।॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


স।ম।স্যা।-।|।স।ম।ধা।ন 


করে থাকেন, যা একেবারে ভিত্তিহীন | সরলমনা 
সম্পর্কে বিভিন্ন কটুক্তি করে থাকেন । বস্তত এসব 
লা-মাযহাবীরা মা'রিফাত, তরীকত যার আসল 
উদ্দেশ্য হলো কলবের তাষকিয়া ও ইহসান অর্থাৎ 
আত্মশুদ্ধি এবং হক্কানী পীর-মাশায়িখকে তারা 
মানে না। সে জন্য এ ধরণের অবাস্তব 
সমালোচনা করে । সুতরাং এ বিষয়ে তাদের কথা 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬/৬: হ্যা সত্য ও সঠিক ॥ 

৬/৭: আহলে হাদীসপন্থী আলোচক শায়খ 
মতিউর রহমানের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর । কেননা 
যাদের বিরুদ্ধে সে এ ধরনের সমালোচনা করছে 
বর্তমান যুগে যারা মাযহাব ও ইমাম মানেন না 
তারা হলেন ধর্মের ব্যপারে সুবিধাবাদী ধরনের 
লোক এবং অর্থের গোলাম । 

বর্তমান দাওয়াত ও তাবলীগের নামে বিশ্বব্যাপী 
যে দীনী মেহনত চলছে তা সঠিকভাবেই চলছে । 
যারা ইসলামের এ সহীহ খেদমত আজ্জাম দিচ্ছেন 
তাদের সমালোচনা খুবই দুঃখজনক 

৬৮: মক্কা ও মদীনা শরীফের সম্মানিত 
ইমামগণের জীবনবৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই । 
এজন্য তারা কোন মতাদর্শের, সে সম্পর্কে আমরা 
অবগত নই এবং সেখানের কোন মসজিদের 
ইমাম কে? সে তালিকাও আমাদের কাছে নেই, 
তাই তাদের মধ্যে কে আহলে হাদীস আর কে 
আহলে হাদীস নয়, তাও আমাদের জানা নেই । 
তার প্রয়োজনও নেই । 


৬/৯: ইমাম আবু হানিফা এ্রঞ্ছ-এর হাদীস 
বিষয়ের কিতাব হল “কিতাবুল আসার" । যা তিনি 
৪০ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে লিখেছেন । 
আকবার" ৷ এ দুটি ছাড়া অন্য কোন কিতাব তার 
নিজের লেখা বলে পাওয়া যায় না| 


৬/১০: চার মাযহাবের কোন ইমাম “নিজেরা 
মাযহাব বানাননি কথাটি সঠিক নয়, বরং তারা 
নিজেরাই মাযহাব গঠন করেছেন । কারণ তারা 
প্রত্যেকেই নিজের মাযহাব গঠনার্থে কিতাব রচনা 
করেছেন । যার মধ্যে তারা তাদের মতামত তথা 
মাযহাব বর্ণনা করেছেন । আর বিশেষ করে ইমাম 
আবু হানিফা রহ তো চল্লিশ সদস্যের একটি 
ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন । আর তাদের 
মতামত নিয়ে হানাফী মাযহাব রচিত হয়েছিল । 
পরবতীতে ইমাম মুহাম্মদ ইমাম আবু 
ইউসুফ এঞ্ই-এর সাথে পরামর্শ করে তার 
দিকনির্দেশনা মতে হানাফী মাযহাবকে তার 
লিখিত কুতুবুল উসুল তথা হানাফী মাযহাবের ৬টি 
মূল গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন । ইমাম মালেক 
ইবনে আনাস একটু ৮টি কিতাব রচনা করেছেন । 
ইমাম শীফিয়ী ১৬টি কিতাব রচনা 


সেপ্টেম্বর'১২ 


করেছেন । ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
২৩টি কিতার রচনা করেছেন । ইমাম আবু হানিফা 
এছ নিজে ২টি কিতাব রচনা করেছেন ১, 


৬/১১: সাহাবা, তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীন এই 
তিন যুগে কোন হাদীসের কিতাব লেখা হয়নি 
উক্তিটি সঠিক নয়। বরং এই তিন যুগেই 
হাদীসের কিতাব লেখা হয়েছে । বিশেষ করে তবে 
তাবেয়ীনের যুগে হাদিসের কিতাব লেখার 
সমাহার ঘটেছিল । 

সাহাবাদের যুগে ব্যক্তিগত সহীফা আকারে লেখা 
হয়েছিল । যথা- আস্-সহীফাতুস সাদিকা, 
এস ইত্যাদি | 
তাবেঈনদের যুগে বিশটিরও বেশি কিতাব লেখা 
হয়েছিল । যথা- কিতাবুল আসার লি-আবী 
হানিফা ঞ্ঞ্ছ, মুওয়াভা ইমাম মালেক ছু 
জামে' মামার ইবনে রাশেদ জু জামি' 
সুফিয়ান আস-সাওরী ক, সুনানে ইবনে 
জুরাইজ এগ, সুনান লি ওকি ইবনে জাররাহ 
পট । তবে তাবেইনের যুগে লিখিত হাদীসের 
কয়েকটি কিতাবের নাম নিম্ে উল্লেখ করা হল: 
সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু 
দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সুনানে 
ইবনে মাজাহ, সুনানে আবি দাউদ আত- 
মুসানাফে আবদুর রাষ্যাক ও মুসনদে দারামী ।* 


* তা'বীরত্র রষ্যা (পৃ. ৫২০), ফতওয়ায়ে মাহমাদিয়া 
(খ. ২৯, পৃ. ১৯২) 

২ আর-রাহীকুল মাখতুম (খ. ১, পৃ. ৫৪), 
যখতাসার্স সীরাহ (খ. ১, পৃ. ৮২), ইবনে 
হিশাম (খ. ১, পৃ. ১৫৯), সীরাতে মভাফা (খ. ১, 
পৃ. ৫২), সার্য1দীনা মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ (খ. ১, 
পৃ. ১১৫), তাবারানী (খ. ১, পৃ. ৩১২), ফিক্হস 
সীরাহ ( খ. ১, পৃ. ২৫), তারীখল উমায়ুল 
ইসলামী (খ. ১, পৃ. ৬২) ও হাজাল হাবীব ইয়া 
স্লাহিব €খ. ১, পৃ. ৬৩) 

* আল-হিদায়া (খ. ৩ পৃ. ২৪২), রদ্দুল মুখতার (খ. 
৪ পৃ. ৫৩২), আল-ফিকহুল ওয়া 
আদিলাতুহ (খ. ৪, পৃ. ৮৫০) 

* আহসানুল ফতাওয়া (খ. ৭, পৃ. ৫০), ইমদাদুল 
ফত?ওয়া (খ. ৩, পৃ. ১৪৯) ও কিফায়াতুল মুফতী 
(খ. ৮১ পৃ. ৮) 

« কসদ্দুস সাবীল পূ. ৯), আহসানুল ফতওয়া খে. 
১, পৃ. ৫৪৮) ও ফতাওয়ায়ে রাহমানিয় (খ. ১, 
পৃ. ১৩২) 

* আল-কুরআন, সরা আাল-ফাতাহ (১০ ও ১৮), 
সুরা আল-মুমতাহিন। (১২), সৃরা আলে-ইমরান 
(১৬৪), সরা আত-তাওবা (১১৯), সরা লুকমান 
(১৫), সুরা ইয়াসিন (২১), সহীহ আল-রখারী 
শরীফ (খ. ১, পৃ. ৭) সুনানুত তিরমিযী শরীফ (খ. 
২, পৃ ২২৫) 

" আল-কুরআন, সুরা আল-ফাতাহ (১০ ও ১৮), 
সুরা আল-মুমতাহিন। (১২), সৃরা আলে-ইমরান 
(১৬৪), সরা আত-তাওবা (১১৯), সরা লুকমান 


(১৫), সরা ইয়াসিন (২১), সহীহ আল-বুখারী 
শরীফ (খ. ১, পৃ. ৭) সুনানুত তিরমিযী শরীফ খে. 
২, পৃ ২২৫) 

” কলিদে মসনবী (খ. ১, পৃ. ৫), মা'আরিফে 
মসনবী (পৃ. ১৩০) ও সা'আরিফে ইলাহী পৃ. 
২৫৫, ৫৬১ ও ৫৭০) 

* আল-কুরআন, সরা আন-নিসা (৫৯), সরা আন- 
নাহাল (৪২), সহীহ আল-বৃখারী শরীফ খে. ১, 
পৃ. ২৩৭), দরসে তিরমিযী (খ. ১, পৃ. ১১৪-১১৫) 

” আল-ফিকহুল আকবার মা শারাহিহী আল 
মিসকল আযফার (পৃ. ৪) ও দরসে তিরমিযী (খ. 
১, পৃ. ৪৬) 

১ ফতাওয়ায়ে শামী খে. ১, পৃ. ৬৭), ফতওয়ায়ে 
মাহয়ুাদিয়া (খ. ১, পৃ. ১৩৮-১৩৯), মাফাতিহুল 
ফিকহিল হাম্ষলী (খ. ১, পৃ. ৭২, ৮১-৮২ ও ২৭৮- 
২৮৩). দরসে তিরমিযী (খ. ১, পৃ. ৪৬) ও আল- 
ফিকহুল আকবর (পৃ. ৪) 

*২ স্নানে তিরমিযী (খ. ২, পৃ. ১০৭), সহীহ আল- 
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ঘোষণা 


পবিত্র কুরবানি উপলক্ষে আগামী 


নভেম্বর'১২ (যুলকাদা_যুলহজ) 
খখ্যাটি হবে 


কুরবানি বিশেষ সংখ্যা 


এতে কুরবানির শিক্ষা, তাৎপর্য, 
মাসায়িল-ফাযায়িল বিষয়ে গুরুত্পূর্ণ 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হবে ইনশা 
আল্লাহ । এ বিশেষ সংখ্যার জন্য 
পত্রিকার কলবর ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে । 
সম্মানিত পাঠক-এজেন্টগণকে অতিরিক্ত । 
চাহিদার জন্য এবং আগ্রহী | 
বিজ্ঞাপনদাতাগণকে এ বিশেষ সংখ্যায় ! 
পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য 
যোগাযোগ করতে অনুরোধ রইল । র 


কুরবানি বিশেষ সংখ্যার দাম: ১৮ 


লেখা আহ্বান 


মাসিক আত-তাওহীদের পবিত্র কুরবানি 
বিশেষ সংখ্যার জন্য কুরবানির শিক্ষা, 
তাৎপর্য, মাসায়িল-ফাযায়িল বিষয়ে 
তথ্যসমৃদ্ধ ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ 
আহ্বান করা হচ্ছে । কুরবানি বিশেষ 
সংখ্যার জন্য লেখা আগামী ১ 
অক্টোবর'১২-এর মধ্যে পৌছাতে হবে | 


ত।থ্য।-।প্র।যু।ক্তি 


একটা সময় ছিল যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল 
খুবই মন্থর । একটা খবর এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় পৌছাতে চিঠি বা মানুষের ওপর ভরসা 
করা ছাড়া উপায় ছিল না। কখন আসবে সেই 
চিঠি বা মানুষ তার অপেক্ষায় বসে থাকতে হত । 
দিন সপ্তাহ মাস পেরিয়ে যেত সেই খবর 
আসতে । এখন আর সেই দিন নেই । এখন 
অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগ । আধুনিক বিজ্ঞানের 
বদৌলতে এখন বিশ্বের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে 
সব মুহূর্তেই পৌছে যাচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে ৷ বলা যায় বিশ্ব এখন হাতের 
মুঠোয় । এই সব আবিষ্কার নিশ্য় আল্মাহ 
তাআলার এক বিশেষ রহমত মানবজাতির ওপর | 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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করে দিয়েছেন যা আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে । 
নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল শ্রেণীর জন্য নিদর্শনাবলি 
রয়েছে” 


আল্লাহর এই নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করে 
যেকোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে উন্নয়ন আর 
অগ্রগতির বিরামহীন দৌড়ের প্রতিযোগিতায় । 
মানব সেবা আর দীনি খেদমত করে বিশ্বদরবারে 
নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারে । আর 
যারা এই প্রযুক্তি থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে 
রাখবে তারা এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর 
নেয়ামতের অবহেলা করলে বা সঠিক ব্যবহার না 
করা হবে না । শুকরিয়া আদায় না করলে আল্লাহ 
তালা তার নেয়ামত সেই জাতি থেকে ফিরিয়ে 
নেন । 


] € 0৫ (পরপরই € পু র রি 
3০25 & ৩৯ বিটি ১ ৪ ০ এএ 9৬ ১ 


৮ 


82582016588 5554 
“তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন 
করেন না, সেসব নেয়ামত, যা তিনি কোন 
জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি 


সেপ্টেম্বর”১২ 


তথ্য প্রযুক্তিতে আলিম 
সমাজকে চাই ব্যাপক ও 


অগ্রসর অবস্থানে 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


নির্ধারিত বিষয় । বস্তুত আল্লাহ শ্রবণকারী, 
মহাজ্ঞানী 1” 


বর্তমান যুগটা ইন্টারনেটের যুগ । ইন্টারনেট ছাড়া 
এখন পৃথিবী অচল | কি আছে এই ইন্টারনেটে? 
এই প্রশ্নের উত্তর অনেক দীর্ঘ । তাই কি আছে 
সেটা প্রশ্ন না করে বরং প্রশ্ন করা উচিত “কি নেই 
এই ইন্টারনেটে”? মুহূর্তে চিঠির আদান-প্রদান, 
ভিডিও কনফারেন্স [দেখে দেখে সরাসরি কথা 
বার্তা বলা], বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উ্দুসহ 
হাদীসের তাফসীর ইত্যাদি সহজে খুঁজে বের করে 
দেখা, দীনের প্রচার প্রসার, ওয়ায-নসিহত করা 
বা শোনার ব্যবস্থা সব আছে । দুর্লভ কিতাবগুলো 
যা যোগাড় করা অনেক কষ্টসাধ্য সেই সব কিতাব 
এখন মাউসের ক্লিকেই দেখা সম্ভব | নিত্য নতুন 
মাসআলা সম্পর্কে সারা বিশ্বের বড় বড় 
আলেমগণ কি সমাধান দিচ্ছেন তা জানা এখন 
কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র । অনেক বড় 
ইসলামি লাইব্রেরি যা সংরক্ষণের জন্য সাধারণত 
কয়েকটি বড় বড় ঘর প্রয়োজন হয় তা এখন 
কম্পিউটারে রাখা এবং তা থেকে অধ্যয়ন করে 
উপকৃত হওয়া খুবই সহজ | যেখানে আমরা 
একটি হাদিসের কিতাব বা তাফসীরের কিতাব 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে নিতে 
কষ্ট বোধ করি সেখানে হাজার হাজার কিতাব 
ছোক্ট একটি মেমোরিতে ভরে নিয়ে অথবা 
মেমোরি ছাড়াই শেয়ারিং সফটওয়ারের মাধ্যমে 
অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব । এক দেশে 
বসে অন্য দেশের কম্পিউটারে সেটিং আর 
প্রোগ্রামিং সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব | 
অনেকগুলি বড় বড় লাইব্রেরি এখন বিনামূল্যে 
নেটে পাওয়া যাচ্ছে । এই সব লাইবেরি থেকে 
কিতাব পড়ে উপকৃত হওয়া সম্ভব । 

এ ছাড়া ওয়ায মাহফিল, তাফসীর মাহফিল, 
নেটে আপলোড করে বা সরাসরি প্রচার করে 
দীনের তাবলীগের কাজ অনেক খানি এগিয়ে 
নেওয়া যায় । দরকারি তথ্যাদি বা ডকুমেন্টগুলি 
সহজে নেটে সংরক্ষণ করা যায় এবং তা নষ্ট 
হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে । ঘরে 


বসেই দেশ বিদেশের বড় বড় সব লাইব্রেরির 
কিতাব অধ্যয়ন করার সুযোগ, ব্লগ, অনলাইন 
পেপার এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের 
সহ আরও বহু রকমের সুবিধা দিচ্ছে বর্তমান এই 
নেট । ব্যবসা-বাণিজ্য আর ব্যাংকিং সুবিধার কথা 
নাই-বা বললাম | এই সব সুবিধা গ্রহণ করে 
আমরা দীনের খেদমত করতে পারি আরও দ্রুত 
গতিতে এবং বৃহত্তর পরিসরে । 

ইন্টারনেটে আয় করারও ব্যবস্থা আছে । বিভিন্ন 
ঘরে বসেই করে দেওয়া যায় । এতে পারিশ্রমিকও 
পাওয়া যায় ভাল । কওমি মাদরাসার ছাত্রদের 
যেহেতু আরবি চর্চা রয়েছে তাই তারা মধ্যপ্রাচ্যের 
কাজ ঘরে বসেই করে দিতে পারেন । নিজে 
স্বাবলম্বী হওয়া এবং দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা 
অর্জন দুটোই এক সাথে হয়ে যায় এতে | 
কওমি মাদরাসাগুলোকে খুব দ্রুত ইন্টারনেট 
জগতে প্রবেশ করা এবং তথ্য-প্রযুক্তির সুযোগ- 
সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা দীক্ষা দাওয়াত ও 
তাবলীগের কাজে গতি সধ্ার করা অত্যন্ত জরুরি 
হয়ে পড়েছে । সত্য বলতে কি, আরও অনেক 
আগেই এই জগতে আসা উচিত ছিল । কারণ 
বর্তমানে কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে চতুর্মুখী 
ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। একদিকে কুরআনের 
দাবি করা বিভিন্ন ইসলামি দল কওমি মাদরাসার 
আলেমগণের বিপক্ষে ইন্টারনেটে প্রচারণা 
চালাচ্ছে এবং দেওবন্দি ওলামায়ে কেরাম সম্বন্ধে 
কুফরী আর শিরকী আকীদা পোষণ করেন বলে 
মিথ্যাচার করছে, অন্যদিকে সেক্যুলারপন্থি একটি 
গোষ্ঠী কওমি মাদরাসাগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক 
মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেট সহ 
বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে | 

আমাদের সমাজে ওলামায়ে কেরামের প্রভাব 
প্রতিপত্তি খুবই প্রবল । এদেশের মাটির গভীরে 
ওলামায়ে কেরামের শিকড় প্রোথিত । ওয়ায 
কাজে নেতৃত্ব প্রদান করাসহ বিভিন্ন কারণে 
সাধারণ মানুষের ওপর আলেম সমাজের প্রভাব 


। তাত্তার্তহীদ ২৪ 


ত।থ্য ।-_ প্রযুক্তি 


দৃঢ় হওয়ার কারণে এদেশের জনগণকে দীন 
থেকে দূরে সরানো সহজ নয় | তাই ইসলাম ও 
মানবতার শত্রু একটি মহল আর তাদের 
উচ্ছিষ্টভোগী কিছু জ্ঞানপাপী, সাধারণ জনগণকে 
দীন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আলেমদের 
বিরুদ্ধে সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানোর ঘৃণ্য অপচেষ্টায় 
লিপ্ত রয়েছে । 

বিভিন্ন মুসলিম দল যারা কওমি মাদরাসার 
মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রচারণার ব্যাপকতা 
দেখে অবাক হতে হয় । ইউটিউবে হাজার হাজার 
বক্তব্য, ব্লগে এবং তাদের ওয়েবসাইটে হাজার 
আলেমসমাজ ও কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে | সারা 
বিশ্বে লাখ লাখ মানুষ তা দেখছে, শুনছে , 
পড়ছে । যার ফল হিসেবে কওমি মাদরাসা 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে নেতিবাচক ধারণা 
জন্মাচ্ছে। 

আর ধর্মবিদ্বেধী সেক্যুলারগোষ্ঠী মাদরাসার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মূলক মিথ্যা প্রচারণা চালাতে প্রিন্ট 
মিডিয়া, ইলেন্ট্রনিক মিডিয়াসহ সব ধরণের প্রচার 
মাধ্যমের সাহায্য নিচ্ছে । ইন্টারনেটের বদৌলতে 
তা জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে দ্রুত | কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মারামারি লেগে থাকা 
স্বত্বেও তারা সেই সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার কথা 
না বলে যে সব মাদরাসাতে কোনো দিন মারামারি 
হয় না, দীনদার নেককার চরিত্রবান ভদ্র মানুষ 
তৈরি হয় সেই সব মাদরাসা বন্ধের আবদার 
করছে । তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে মানুষকে কওমি 
মাদরাসা থেকে দূরে রাখতে । যাতে মানুষ দীনি 
শিক্ষা অর্জন করতে না পারে। তাদের মিথ্যা 


প্রচারণার ফলে কওমি মাদরাসা গুলো সম্পর্কে 


সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ ধারণা জন্ম নিচ্ছে । 
এই সব মিথ্যা প্রচারণার জবাব দেওয়া ইন্টারনেট 
ছাড়া সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বে মিডিয়াকে 


শক্তিশালী অস্ত্র মনে করা হয়। এই মিডিয়া 
রাতকে দিন আর দিনকে রাত বানাতে পারে । 
ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা প্রচারণার জবাব সত্য 
প্রচারণার মাধ্যমেই দিতে হবে । কারণ আঘাত 
যেদিক থেকে আসে সেদিকেই প্রতিরোধ গড়ে 
তোলা বুদ্ধিমানের কাজ । কিন্তু দুঃখজনক হলেও 
সত্য যে, আলেমসমাজ বরাবরই নিজেদেরকে 
আধুনিক প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখতেই যেন 
স্বাচ্ছন্দবোধ করেন । মিডিয়াতে তাদের বিপক্ষে 
কতটা মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে এই খবরও 
অনেকের জানা নেই । আলেমসমাজের এই 
মিডিয়া বিমুখতা এবং যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 
অবচেতন অবস্থা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মূল্যবান 
সম্পদের পাহারাদারের সাথে তুলনা করা যায় । 
তারা যখন জাগবেন তখন হয়ত দেখবেন 
আমাদের পূর্বসূরি আওলিয়ায়ে কেরাম, ওলামায়ে 
ইযামের মেহনতের বদৌলতে যে দীনি পরিবেশ 
এদেশে তৈরি হয়েছিল, শক্রুর মিথ্যা প্রচারণার 
কারণে সেই পরিবেশ অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে । 
মিডিয়াতে আলেম সমাজের পদচারণা একেবারেই 
সীমিত হওয়ার কারণে তাদের মাঝে অনেক জ্ঞানী 
এবং যোগ্য মানুষ থাকা সত্ত্বেও শক্রর মিথ্যা 
প্রোপাগাণ্তার জবাব দেওয়া যাচ্ছে না। আর 
দিলেও তা মানুষের কাছে পৌছাচ্ছে না । 

কিছু কিছু মাদরাসা থেকে কিছু দীনি সাময়িকী 
বের হয়, তার মধ্যে দু'য়েকটি ছাড়া বাকিগুলো 
নেটে পাওয়া যায় না। মাদরাসা এবং আলেম 
সমাজের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দেওয়া এবং 
তা প্রচারের জন্য কোনো দৈনিক পত্রিকা তো 
নেই-ই উন্নেখযোগ্য কোনও রূগও নেই, নেই 
কোনও অনলাইন পাত্রকাও । অথচ এ রকম 
প্রচারমাধ্যমগ্তলোতেই মাদরাসা সম্পর্কে মিথ্যা 
প্রচারণা চালানো হচ্ছে বেশি । অবশ্য ইদানিং 
কিছু কিছু আলেম এ লক্ষ্যে এগিয়ে আসছেন । 
দেশ থেকে এবং প্রবাস থেকে তারা কওমি 


মাদরাসার সঠিক আকীদা, দেশ ও জাতির পক্ষে 
মাদরাসাগুলোর অবদান এবং তাদের বিপক্ষে 
মিথ্যা প্রচারণার জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। 
ইউটিউবেও কিছু কিছু আলেমের বক্তব্য পাওয়া 
যাচ্ছে । তাদেরকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় 
দিন। এতে আগের তুলনায় কিছুটা সচেতনতা 
লক্ষ্য করা গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা 
একেবারেই নগণ্য ৷ মাদরাসার পক্ষে যারা কাজ 
করছেন তারা অধিকাংশ ব্যক্তিগত উদ্যোগেই 
সেটা করছেন । তা যথেষ্ট নয় । প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 
মাদরাসাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে 
মিডিয়াতে ৷ মাদরাসাবিরোধীরা তো বিরোধিতার 
জন্য যা করা দরকার করছেই । আবার অতি 
শুভাকাজ্ষী একটি গ্রপকে কওমি মাদরাসা 
সংস্কার আর যুগোপযোগী করার জন্য বিভিন্ন 
উপদেশ দিতে দেখা যায় । সংস্কার, আধুনিকায়ন, 
যুগোপযোগী শব্দ গুলো শুনতে সুন্দর হলেও 
তাদের মনগড়া যেসব পরিকল্পনা তারা পেশ করে 
থাকে, তা যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে 
মাদরাসাগুলোকে ধ্বংস করার তাদের পরিকল্পনা 
বাস্তবায়ন হয়ে যাবে অনেকখানি । তখন 
মাদরাসাগ্ডলো আর মাদরাসা থাকবে না। এখন 
যাবে তখন মাদরাসাগুলোও অনুরাপ প্রবণতা দেখা 
দেবে । তাতে দীনদার আলেম আর তৈরি হবে 
না। তৈরি হবে কিছু দুনিয়াদার নিমে মোল্লা 
খতরায়ে জান। যেমন এক কালের মুহসিনিয়া 
মাদরাসা বর্তমানে মুহসিন কলেজ হয়ে গেছে । 
এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় । 

মাদরাসা সংস্কারের প্রয়োজন আমি অস্বীকার 
করছি না। সংস্কারের প্রয়োজন আছে । তবে তা 
হতে হবে আলেম সমাজের তত্বাবধানে । 
সেক্যুলারদের দ্বারা তা হবে না। মূল সিলেবাস 
ঠিক রেখে নিচের দিকে ইংলিশ আর কম্পিউটার 
শিক্ষা সহ কিছু প্রয়োজনীয় শিক্ষা বাড়াতে হবে । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভল্বী ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


সেপ্টেম্বর'১২ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৫ 


ত।থ্য।- প্রযুক্তি 


আর দওরায়ে হাদিস শেষ করার পর বিশেষ 
অনুসারে দাওয়াতি কাজ করার মতো যোগ্যতা 
অর্জন করতে হবে। কম্পিউটার শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করতে হবে । মাতৃভাষা বাংলা, 
ইংলিশে দক্ষতা অর্জন করতে হবে । 
মাদরাসাগুলোকে উপর্যুক্ত পদক্ষেপ ছাড়াও 
ইন্টারনেটে মাদরাসার ওয়েবসাইট বানিয়ে তাদের 
আকীদা-বিশ্বাস, পড়ালেখার সিলেবাসসহ 
যাবতীয় তথ্যাদি জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে 
হবে । বর্তমানে মাদরাসা সম্পর্কে যেসব ভুল 
ধারণা প্রচার করা হচ্ছে তার বিপরীতে সঠিক 
তথ্য তুলে ধরতে পারলে মানুষের ভুল ধারণা 
অনেকটা কমে যাবে । কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে 
পারদর্শী দীনদার ছাত্র তৈরিতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় 
এমন কোনো শর্ত না মেনে যদি সরকারি স্বীকৃতি 
নেওয়া যায় তাহলে তা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কুরআন- 
হাদীসের আসল জ্ঞানার্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করে এমন কোনোও শর্ত মানা যাবে না। 
মাদরাসা গুলোর প্রকাশিত ম্যাগাজিনগুলোকে 
যথাসম্ভব দ্রুত ইন্টারনেটে প্রচার করতে হবে এবং 
রগ, অনলাইন পত্রিকা, ওয়েবসাইট ইত্যাদির 
মাধ্যমে মাদরাসার পক্ষ থেকে দাওয়াতি কার্যক্রম 
জোরদার করতে হবে । বিশেষ করে ওলামায়ে 
দেওবন্দের আকীদা-বিশ্বা যে পরিপূর্ণ 
ইসলামসম্মত তা মানুষের কাছে পৌছানোর 
ব্যবস্থা করতে হবে । দৈনন্দিন জীবনের মানুষের 
বিভিন্ন সমস্যার ইসলামি সমাধান যাতে সরাসরি 
বা দ্রত সময়ে দেওয়া যায় তার জন্য অনলাইনে 
প্রশ্োত্তরের ব্যবস্থা রাখতে হবে | 

এখন ই-বুক আকারে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 
সেভাবে আমাদের দেশের মাদরাসাগ্তলোও 
প্রত্যেক শ্রেণীর কিতাবগুলো ই-বুক আকারে 
পড়ার সুবিধার দিকে নজর দিতে পারেন । এর 
জন্য প্রথমে সমস্ত কওমি মাদরাসাকে এক বা 
একাধিক বোর্ডের অধীনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা 
করা দরকার | মাদরাসার লাইব্রেরি, পরিচিতি, 
উদ্দেশ্য, দীন ও জাতির সেবায় মাদরাসার 
অবদান, তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম, অতীত ও 
বর্তমানের উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের জীবনী 
ইত্যাদি নেটে রাখতে হবে | 

মানুষ বাংলাদেশে বেশি নেই তাই নেটে প্রচারণার 
তেমন গুরুত্ব নেই । এটা ভুল ধারণা । চার বছর 
আগে যেখানে বাংলাদেশে ইন্টারনেট 
ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র পাচ লাখ সেখানে 
এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই কোটিতে । 


সেপ্টেম্বর”১২ 


বাজারে যাই না? হ্যা যাই এবং 
খারাপ বিষয় থেকে নিজেকে 
বাচিয়ে রাখি । আমরা বাস্তব 
জগতে খারাপ বিষয় থেকে 
যেভাবে বেঁচে থাকি ঠিক 
জগতের খারাপ বিষয় থেকেও 
নিজেকে বাচাতে হবে । বাস্তব 
জগতের খারাপ বিষয় থেকে 
বিভিন উপায় আছে ঠিক 
সেভাবে নেটের খারাপ বিষয় 
থেকেও বেঁচে থাকার জন্য 
বিভিনন উপায় আছে। তাই 
থেকে বিরত থাকা উচিত নয় । 
আসলে ইন্টারনেট জগতটা 
একেক জনের কাছে একেক 
রকম | আমাদের কাছে 
ইন্টারনেট হচ্ছে জ্ঞানের বিশাল 
এক ভাণ্ডার | 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও 
সাহেবযাদা, মরহুম মাওল)।না 
সৃহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী 


৪৫:১৩ 


2 দলীয় পক্ষপাত 
+ আল-কুরআন, সুরা আল-জাসিয়া,. 


| আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


| প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত- 
তাওহীদ প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার 
লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে হবে । 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং 
সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 
লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে 
ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে /৬-4 
সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের 
ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে 
হবে। 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের 
নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে 
হবে। 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান 
রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা 
সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উন্লমেখ করতে হবে। 
যেমন আন-নাসায়ী, আ)স-সুনারুল কুবরা 
দি রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
স্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি), খ. ৪, পৃ. ৯, 
সপ ৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 
লা অনুবাদ আবশ্যক | 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | 
লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় 
না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । আর 
অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় ৷ বিশেষায়িত 
লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান 
করা হয়। 
ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সীমিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো 
নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 
। গ্গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি 


প্রেরণ আবশ্যক । 

দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
বিনষ্টকারী ও ফিতনা-ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন 
লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


ই।তি।হা।স।-।|এ।তি |হ্য 


উপরে প্রাচীন মসজিদটির অবশিষ্টাংশ, নীচে নবনির্মিত মসজিদ 


উিা 


উবামাম 


রাসুলুল্লাহ 


; ইন্তিকালের ৫৬ 


৮৯৯০৯৬০৬, 


রাসুলুল্লাহ ক্রঞ্জ-এর ওফাতের মাত্র অর্ধশতাব্দি 
পরেই বর্তমান বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার 
এক গ্রামে তৈরি হয়েছিল মসজিদ, এমনটিই লেখা 
আছে আবিষ্কৃত মসজিদটির স্থানে পাওয়া 
নিদর্শনে । একজন ব্রিটিশ প্রত্রতত্তববিদ বলছেন, 
এতে এটা প্রাথমিকভাবে ধরে নেয়া যায় যে এটাই 
দক্ষিণ এশিয়া সবচেয়ে আগে নির্মিত হওয়া 
মসজিদ | তবে চুড়ান্ত কিছু বলবার আগে এখানে 
পাওয়া নিদর্শনগুলোর নিরীক্ষা দরকার । সংশিষ্ট 


না। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রত্রতত্ত 
অধিদফতর চালিত রংপুর তাজহাট জমিদার 
নিদর্শন সংরক্ষিত আছে । এর মধ্যে আছে, আরবি 
ভাষায় ইসলামের “কালিমা তাইয়িবা' ও 
মসজিদের প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে ৬৯ হিজরি সাল 
লেখা একটি নিদর্শনও । স্থানীয়রা জানিয়েছেন, 
“সরকারি লোকেরা” এসে মসজিদটির অবশিষ্টাংশ 
থেকে প্রায় সব কিছু" নিয়ে গেছেন । 


সেপ্টেম্বর”১২ 


ডিলার নাভির তেন 
আবিস্কৃত প্রাচীন মসজিদটির স্থানে কোনো 
অনুসন্ধান চালানো বা কোনো নিদর্শন সংগ্রহ করা 
হয়নি প্রত্বতত্ব অধিদফতরের পক্ষ থেকে । 
রংপুরের জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে 
শুধু একটি নিদর্শন এনে যাদুঘরটিতে দেয়া 
হয়েছিল ১৯৯৩ সালে | তিনি জানান, মসজিদটির 
স্থান আবিস্কৃত হলে ৯৩'র পরে বিষয়টি নিয়ে 
রংপুরে একটি সেমিনার হয়েছিল দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য । কিন্তু এরপর থেকে সেটি সেভাবেই 
যাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষিত আছে । ওই 
নিদর্শনটি বা মসজিদটির স্থানে থাকা 
উদ্যোগ নেয়া হয়নি । তার জানা মতে, এমন 
কোনো চিন্তা বা উদ্যোগ প্রত্বতত্ব অধিদফতরের 
নেই। 

রংপুর থেকে মহাসড়ক ধরে কুড়িগ্রামের দিকে 
এক কিলোমিটার দক্ষিণে লালমনিরহাট জেলার 
সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে এ প্রাচীন 


মসজিদটির অবশিষ্টাংশ এখনো আছে । তবে 
এর ওপর নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ 
করেছেন স্থানীয়রা ৷ নতুন মসজিদটির ভেতরে 
পুরনো মসজিদের অবশিষ্টাংশ যার অনেকটাই 
এখনো মাটিচাপা তা অক্ষত রাখা হয়েছে। 
স্থানটির নাম মজদের আড়া” । আঞ্চলিক 
“আড়া' শব্দের অর্থ বন-জঙ্গলে ঢাকা স্থান । 
৯৩" সালেই জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় ফুলের 
নকশা আঁকা কিছু পুরনো ইটের স্তুপ বেরিয়ে 
আসে । পরে মাটি সরালে একটি মসজিদের 
ভিত ও নকশা দেখা যায় । সেখানে পাওয়া 
যায় আরবি ভাষায় “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ, হিজরী সন ৬৯" লেখা 
একটি বন্তখণ্ড । 

আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্ক আল জাজিরা" 
গত শনিবার সম্প্রচারিত এক প্রতিবেদনে 
দেখা যায়, বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন বুটিশ 
প্রত্রতত্ববিদ টিম স্টিল। কালেমা তাইয়িবা 
লেখা বস্তখণ্ডটিকে টিম স্টিল “শিলালিপি” বলে 
উল্লেখ করলেও তা দেখতে দেশের অন্যান্য 
যাদুঘরে থাকা আর কোনো “শিলালিপি"র মতো 
দেখায় না- বরং পোড়ামাটির খণ্ডের মতো 
দেখায় । তাজহাট যাদুঘরের কাস্টোডিয়ান 
মোঃ মুজিবুর রহমান জানিয়েছেন, সেটি 
কোনো শিলা বা পাথরে লেখা নয়- বরং 
মসজিদটিতে ব্যবহৃত আর ইটগুলোর মতোই 
একটি ইটের ওপর লেখা ছিল । তারা যেটিকে 
আনুষ্ঠানিক বাংলায় “ইষ্টকলিপি” বলেন । 

টিম স্টিল কোনো পেশাদার বা বিশেষজ্ঞ 
প্রত্রতত্ববিদ নন, তিনি শখের বসে এ কাজ 
করেন । তবে তিনি নিশ্চিত করে বলছেন, 
সমগ্ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে হিজরি ৬৯ সনে 
কোনো মসজিদ নির্মিত হবার নিদর্শন এ পর্যন্ত 
পাওয়া যায়নি । তিনি আল-জাজিরা'র ঢাকাস্থ 
প্রতিনিধি নিকোলাস হককে বলেন, এমন প্রাচীন 
অনেক মসজিদের বিষয়ে লিখিত বিবরণ আছে এ 
অঞ্লের নানা দেশে তবে এমন কোনো প্রামাণ্য 
প্রত্বতান্তবিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি । 
করেন । লালমনিরহাটে এই প্রাচীন মসজিদে 
পাওয়া “ইষ্টকলিপিতে' প্রতিষ্ঠাকাল লেখা হিজরি 
৬৯ সাল | সে হিসাবে রাসুল ক্র্জ-এর ওফাতের 
মাত্র ৫৬ বছর পরেই এ অঞ্জলে মসজিদটি নির্মিত 
হয়েছিল বলে বলছে ইষ্টকলিপিটি । তবে 
প্রত্বতান্ত্িকভাবে বিষয়টিতে চূড়ান্ত কিছু বলবার 
আগে দরকার নিদর্শনগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা- 
যেমনটি বলছেন টিম স্টিল । কিন্তু মো. মুজিবুর 
রহমান জানিয়েছেন, *৯৩-এ মসজিদটি আবিষ্কৃত 
হওয়ার পরে রংপুর থেকে তার কর্মস্থল পরিবর্তিত 
হয় এখন আবার তিনি তাজহাট জমিদার বাড়ির 
কাস্টোডিয়ান হিসেবে ফিরেছেন | এ দীর্ঘ সময়ে 
এ বিষয়ে সরকারি কোনো উদ্যোগের কথা তার 


জানা নেই । 
। আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


বর্ণবাদবিরোধী 


প্রশ্ন হতে পারে, জার্মানরা গভীর গোপনে 


অস্ত্রক্ষমতা পুনরুদ্ধারের যে পরিকল্পনা প্রচেষ্টা শুরু 
করেছিলো এর কিছুই কি পশ্চিমা বিশ্ব জানতো 
না? উইনস্টন চার্টিল লিখেছেন, “জার্মানির 
যেকোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান এমন অবিশ্বাস্য বিস্তারিত 
প্রস্তুতি নিয়ে গড়ে উঠল যারা যে কোনো মুহুর্তে 
ওয়ার প্রডাকশনে চলে যেতে পারে । যথেষ্ট 
গোপনীয়তার সঙ্গে যদিও এসব প্রস্তুতি নেওয়া 
হচ্ছিল কিন্তু তারপরও ফ্রান্স ও বিটেনের গোয়েন্দা 
দপ্তরের কাছে এসব একেবারে অজানা ছিল না। 
কিন্তু এই দুটো দেশের কোনো সরকারই এ কাজে 
বাধা দেয়নি বা চুক্তি পুনর্মুল্যায়নের উদ্যোগ 
নেয়নি অথবা একত্রে এ দুটিই করা__ সেটাও 
করেনি ।”* 

যুক্তরাষ্ট্রও হিটলারের গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে 
অবহিত ছিলো । সেকথাও বেরিয়ে এসেছে 
পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে ৷ “হিটলারের 
পরিকল্পনা ফাস” শীর্ষক ওই সংবাদে লেখা 
হয়েছে যে, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে ব্যাপক 
ধ্বংসযজ্ঞ সে সম্পর্কিত হিটলারের পরিকল্পনা 
আগেভাগেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন যুদ্ধকালীন 
বিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের একজন এজেন্ট এবং 
তিনি দ্রুত তা ব্রিটেন ও যুক্তরান্ট্রের যথাযথ 
কর্তৃপক্ষকে অবগতও করিয়ে ছিলেন । এ ঘটনা 
১৯৪২ সালের মার্চ মাসের | ...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ন্যাশনাল আর্কাইভসে সংরক্ষিত বিটিশ গোয়েন্দা 
বিভাগের একটি গোপন দলিল সম্প্রতি প্রকাশিত 
হয়েছে ।”২ 

প্রশ্ন ওঠা প্রাসঙ্গিক যে পশ্চিমা পৃথিবী ও তাদের 
মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনেশুনেও কেন সেই জং, 
জিঘাংসা ও জঘন্য জেনোসাইড থেকে জুইশ 
জনগণকে বাচাতে বাস্তব কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করায় এবং একই অপরাধের অংশীদার করে, 


তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে? 
সবকিছুর মুলেই কিন্তু জায়ানিজম বা যায়ানবাদ । 


হে যায়ানবাদের যাতাকলে পিষ্ট হতে হতে 
মানবসভ্যতা আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন । 
যায়ানিজমের যাত্রা ১৫৫৭ খিস্টাব্দে। 
যায়ানবাদীরা অসত্য ও অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়ে 


সেপ্টেম্বর”১২ 


একথা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে, 
হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.)- 
ই হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম দুই ফ্রি ম্যাসনবাদী 
নেতা । কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, ফ্রি ম্যাসন মাত্র 
গত কয়েক শতাব্দির ইহুদিবাদী গোপন সংস্থা । 
তার আগে তারা সংগঠিত হতো কেহিল্লা 
(15610111917) নামে | “যায়ন” নাম থেকে 
যায়ানিজমের যাত্রা উনবিংশ শতকের শেষ দিকে । 
যায়ন (2107) পুরাতন জেরুজালেমের একটি 
পর্বতের নাম | হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত 
সুলায়মান (আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত এই যায়ন 
পাহাড়ে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করেছিলেন, 
সেখানে তিনি আল্লাহর ইবাদত করতেন । হযরত 
দাউদ (আ.) ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত গুরুতপূর্ণ 
পয়গম্বর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং 'যায়ন পর্বত 
তার প্রার্থনার স্থান হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আন্ত 
ছিটিয়ে থাকা ভগ্নপ্রাণ ইহুদিদের আবেগ ও 
আকর্ষণকে ধরে রাখার ধূর্ত চিন্তায় ধমীয়ি 
প্রতীকরূপে ওই পর্বতের নামকে ব্যবহার করতে 
থাকে । 

লিয়ন পিনস্কার নামে এক রুশ ইহুদি ১৮৮৯ 
যায়ানিজম পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন | এর 
রাজনৈতি রূপকার হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার বুদাপেস্টে 
জন্গগ্রহণকারী ইহুদি সাংবাদিক ড. থিওউর 
হাজেল | ১৮৯৬ খিস্টাব্দে তার “ইহুদি সরকার” 
নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হলে পুরো পৃথিবীর 
ইহুদিদের মাঝে ব্যাপক আলোচনা ও আলোড়ন 
সৃষ্টি করে সেটি ৷ এরপর থেকেই সূচিত হয় সেই 
স্বপ্নকে সাকার দেয়া তথা যায়ানবাদী একটি রাষ্ট্র 
কায়েমের লক্ষ্যে কর্মতৎপরতা । ১৮৯৭ 
খিস্টাব্দের ২৯ ও ৩০ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের 
বাধিল নগরীতে ড. হাজেলের নেতৃত্বে আন্ত 
্জাতিক যায়ানবাদী কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হয়। বিশ্বের ৩০টি ইহুদি সংগঠনের প্রায় ৩০০ 
জন ইহুদি নেতা উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত হন । 
উক্ত অধিবেশনে মুলত যায়ানবাদ তার প্রতিষ্ঠানিক 
অবয়ব লাভ করে এবং সারাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার 
নীলনকশা প্রণয়ন করে । উক্ত অধিবেশনে যে 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় তা ২৪ প্রটোকল 
আকারে প্রণীত হয় । উক্ত প্রটোকলসমূহের একটি 
কপি জনৈক খিস্টান মহিলা চুরি করে পৃথিবীর 
সামনে প্রকাশ করে দেয় । প্রণীত প্রটোকলসমূহ 
তাদের বর্ণবাদী চিন্তা ও চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে | 
ওই অধিবেশনের ফলাফল সম্পর্কে হাজেল তার 
ডায়রিতে লিখেছেন, “বাধিল শহরের কংগ্রেস 
অধিবেশনের ফল সম্পর্কে এক কথায় আমি 
বলতে পারি যে, বাধিলে আমি ইহুদি সরকার 
প্রতিষ্ঠা করেছি । আজ হয়তো বিশ্বের মানুষ 
আমার কথা শুনে হাসবে । কিন্তু পাচ বছর পরও 
যদি ওই স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হয় । তবে পঞ্চাশ 
বছর পর নিশ্চয়ই তা বাস্তাবায়িত হবে 1” 


হাজেলের ওই বক্তব্য বৃথা যায়নি । বেলফোর 
ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাস্তবতা লাভ করে । এসবের 
পেছনে ছিলো বর্ণবাদী ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা 
ও চতুর ষড়যন্ত্র । প্রথম মহাযুদ্ধেও ইহুদিদের 
ভূমিকা ভিন্ন ছিলোনা । তারা জার্মানিতে এক 
ভূমিকা । ব্রিটেনকে তারা এটা বোঝাতে সক্ষম হয় 
যে, তারা যদি একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় 
পক্ষাবলম্বন করে, তাহলে সারা বিশ্বের ইহুদিরাও 
বিটেনের পক্ষ হয়ে জার্মানি জোটের বিরুদ্ধে 
লড়বে । কথায় আছেনা চোরে চোরে মামাতুতো 
ভাই । সারা বিশ্বে ব্রিটিশদের ইতিহাসও তো 
ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস । 
তাই দুই বিশ্বাসঘাতকের সাথে বন্ধুত্ব হবে তাতে 
বিস্ময়ের কি আছে । ব্িটিশরাও ইহুদিদের কথায় 
বিশ্বাস করে এবং তাদেরকে খুশি করার জন্য 
ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে 
দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ইহুদিদের 
প্রত্যশা এবং ব্রিটেনের প্রতিশ্রুতির প্রতিফল ঘটে 
১৯১৭ সালে বিটেন ঘোষিত বেলফোর ঘোষণার 
(39100. 19018191101) মধ্য দিয়ে। 
ব্রিটেন বিনা বেনিফিটে একটি ইহুদি রাষ্ট্র বাস্ত 
বায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়নি ৷ জার্মানি জোটকে 
প্রতিহত করা ছাড়াও মুসলিম জগতের কেন্দ্রস্থল 
এবং ভূমধ্যসাগর, ভারত মহাসাগর, কৃষ্ণ সাগর 
ও পারস্য উপসাগরীয় এলাকাকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র 
ইসরাইল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টি ও পাহারার 
ব্যবস্থা করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিলো । ভবধ্যিতে 
যাতে শোষণ ও লুগ্ঠন অবাধে ও অব্যাহত রাখা 
যায় সেজন্যই তারা তা করেছিলো । 

এতে বিটেন বন্ধু হিসেবে পায় আমেরিকা ও 
ফ্রাসকে । বেলফোর ঘোষণার আলোকে ব্রিটেন ও 
অগ্রসার হতে থাকে ৷ জাতিসংঘ ১৯২১ খিস্টাব্দে 
ফিলিস্তিনকে বিটেনের ম্যান্ডেটের ওপর ছেড়ে 
এক ফরমান জারির মাধ্যমে অনুমোদন করে । 
আরেক তথ্য অনুযায়ী ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনে 
আমেরিকাকে দায়ী করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২ 
জুন বিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আরনেস্ট 
বেভিনকে লেখা স্যারজন ট্রাউটবেকের একটি 
স্মারকলিপিতে একটি দস্যুদেশ গঠনের জন্য 
মার্কিনীদের দায়ী করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে 
রয়েছে নিষ্ঠুর বিবেকহীন চরমপন্থি একদল 
নেতা ।: 

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটেন ফিলিস্তিনি 
সমস্যাকে জাতিসংঘে উত্থাপন করে । একই 
সালের ২৯ নভেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ 
পরিষদে তাদের ফিলিস্তিননীতি তথা ইহুদি ও 
আরবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার চতুর সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে । এতে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য 
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের ৫৫ শতাংশ বরাদ' রাখা হয় 
আর আরবদের জন্য রাখা হয় ৪৫ শতাংশ । অথচ 


) আত্তার্তহীদ ২৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


ফিলিস্তিনে তখন আরব ছিলো ১২ লাখ ৬৯ 
হাজার, আর ইহুদি ছিলো ৬ লাখ ৭৮ হাজার | 
ইহুদিদের দখলে ছিলো ৭% ভূমি । ১৯৪৮ 
খিস্টাব্দে ১৫ মে ফিলিস্তিনর ওপর বিটিশ 
ম্যান্ডেটের অবসান হয়। এর একদিন আগেই 
অর্থাৎ ১৪ মে তেলাবিবকে রাজধানী করে 
ইসরাইল তার স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করে । 
আরবরা এই চতুর চক্রান্ত মেনে নেয়নি, বিভক্তির 
বিরোধিতা করেছিলো | বিভক্তির পরপরই বেঁধে 
যায় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ । 

১৯৪৮ খিস্টাব্দের জুলাইয়ের সেই ১০ দিনের 
বাহিনী । অতঃপর অক্টোবরে উত্তর লেবানন 
সীমান্ত, দক্ষিণ আকাবা উপসাগর, সানাই 
উপত্যাকা ও গোলান মাল ভূমিতে চুড়ান্ত আক্রমণ 
চালিয়ে ইসরাইল দখল করে নেয় ফিলিস্তিনের 
৭০ শতাংশেরও অধিক এলাকা । ১৯৬৭ ও 
১৯৭৩ সালে ফের আরবদেশ আক্রমণ করে 
সীমানা সম্প্রসারিত করে নেয় ইসরাইল | 
কেবল দখলদারিত্বই নয়, দান্তিকতার ক্ষেত্রেও 
তাদের মতো দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই । 
অর্থাৎ যাকে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করা । ১৯৬৯ 
খিস্টাব্দের ১৫ জুন লন্ডনের সানডে টাইমস 
পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইসরাইলী 
প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়র বলেছিলেন, “ফিলিস্তিনি 
বলে কোনো বস্তু নেই। এমন নয় যে, 
প্যালেইস্টাইনে নিজেদের ফিলিস্তিনি বলে 
বিবেচনা করে । এরূপ কোনো জাতি আছে। 
আমরা এসে ওদেরকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছি 
এবং ওদের কাছ থেকে ওদের দেশটা কেড়ে 
নিয়েছি ।” ১৯৯৩ সালে বিবিসির সাথে এক 
সাক্ষাৎকারে ইসরাইলী সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ 
আমামের সাবেক প্রধান সীহারন ইয়ারিক সাবেক 
ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ারের (১০৬৯- 
১৯৭৪) কাছ থেকে যেকোনো সময় যেকোনো 
উপায়ে ফিলিস্তিনিদের হত্যার নির্দেশ পেয়েছিলেন 
বলে স্বীকার করেছেন । ১৯৮২ খিস্টাব্দের ৮ জুন 
ইসরাইল আক্রমণ করে লেবাননে । তখন 
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেগ্রিন। 
আক্রমণের দুদিন পর সেই বেজন্ম বেগিন 
ইসরাইলী পালমেন্টে প্রদত্ত এক ভাষণে ফিলিস্তি 


নিজেই যে মানুষ নন, জগৎ্খ্যাত জঙ্গলি 
জানোয়ার, তার জ্বলন্ত উদাহরণ তিনি বিভিন্ন 
কাজে কর্মে রেখে গেছেন । লেবনানের শাতিলা ও 
আক্রমণ চালিয়ে নারী শিশুসহ কয়েক হাজার 
নিরীহ, নিরাপরাধ ফিলিস্তিনকে নির্মম 
নারকীয়ভাবে হত্যা করে বেগিন তার বিদ্বেষকে 
যেভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন, কোনো হি 
জঙ্গলি জানোয়ারও এ ধরনের জঘন্য কাজ করতে 


সেপ্টেম্বর”১২ 


পারবে না। অথচ দুনিয়ার দুর্ভাগ্য, পরবর্তীতে 
এই জানোয়ারের ভাগ্যেই কিনা ঘটেছিলো 
নোভেল শান্তি পদক! এটা অনেকটা পায়বার 
পরিবর্তে বাজপাখিকে শান্তির প্রতীক হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করার মতো করুন ও কৌতুকময় | 
তখন “কান্না বিষয়কে কবিতা” শীর্ষক এক 
কবিতার এক জায়গায় আমি লিখেছিলাম, “আমি 
শান্তি পদককে দেখেছি খুনি বেগিনের গলায় ঝুলে 
ঝুলে কাদতে 1”? 

বেগিন যখন লেবাননে হামলা চালিয়ে ছিলেন, 
তখন ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন শ্যারন, 
যাকে শয়তান বললেও কম বলা হয় । শাতিলা ও 
শাবারায় গণহত্যাসহ তিনটি যুদ্ধে ভয়ংকর 
খ্যাতি লাভ করেছিলেন । লেবানন আক্রমণকালে 
বিক্ষোভকারীদের অগ্তকোষগ্ডলো ছিড়ে ফেলতে 
(9৪1. 00 (91719 09119) ৷ পরবতীঁতে এই 
শয়তান শ্যারনই হয়েছিলেন জারজ রাষ্ট্র 
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী । ১৯৮১ সালে শ্যারন 
বলেছিলেন, “আমাদের স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যের আরব 
দেশগুলো, ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চল ও লোহিত 
সাগরে সীবাব্ধ নয়। ...আমাদের স্বার্থের 
আওতায় তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান এবং পারস্য 
উপ-সাগরীয় অঞ্চল ও আফ্রিকার দেশগ্তলোকে 
বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য আফ্রিকার 
দেশগ্তলোকেও আনতে হবে 1৮৫ 

এই সম্প্রসারণবাদী স্বপ্নকে কীভাবে বাস্তবায়ন 
করা যায় তা বুকের ভেতর না রেখে প্রকাশ্যেও 
পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছিলেন তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী বেগিন। তিনি বলেছিলেন, 
শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে স্বীয় ভূখণ্ুগত সমস্যাদির 
সমাধান এবং আরবদেরকে পুরোপুরি বশ্যতা 
স্বীকারে বাধ্য করা ছাড়া ইসরাইলের বিকাশ 
নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই ।”* 

ইহুদি প্রটোকলে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার যে বাসনা 
বহুকাল আগে ব্যাক্ত হয়েছিলো । আর প্রতিফলন 
প্রত্যক্ষ করা যায় বর্ণিত বক্তব্যসমূহে । 

২০০১ সালের বড় ৬ ফ্লেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত 
দল লিকুদ পার্টি জয়লাভ করে এবং এর নেতা 
শ্যারন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন । তার 


জয়ী হওয়ার পর শ্যারন বলেন, “মধ্যপ্রাচ্যে 
সহিংসতা বন্ধ হলে এবং ফিলিস্তিনিদের যে ছাড় 
দেওয়া হয়েছে বা বাদ দিয়ে তিনি শান্তি 
আলোচনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী ।”৮ 

হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বাইবেল থেকে স্তোত্র 


আউড়ে বলেন, “ও জেরুজালেম! তোমাকে যদি 
ভুলে যাই... ।”* 

শ্যারনের বক্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ফিলিস্তি 
নি প্রধান আলোচক সায়েব এরাকাত বলেছিলেন, 
“প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাকের অধীনে শান্তি 
আলোচনা যে জায়গায় গিয়ে থেমেছে সেখানে 
থেকেই শুরু করতে হবে । আমরা আবার 
একেবারে শ্ৃণ্য থেকে শুরু করতে পারি না। শণ্য 
থেকে শুরু করতে হলে তা হবে "যুদ্ধের 
ব্যবস্থাপত্র” ।৮১০ 

আরব লীগ তখন শ্যারনকে শান্তি প্রক্রিয়া থেকে 
সরে যাওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে 
বলেছিলো, “এর পরিণতি হবে ইসরাইলের 
বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনদের আরও সহিংসতা ।৮*, 
শ্যারনের কূটনৈতিক উপদেষ্টা জালমান শোভাল 
তখন জানিয়ে ছিলেন, “তাবায়তো কোন চুক্তি 
হয়নি । যে আলোচনা হয়েছে সেটা মেনে চলতে 
পরবর্তী সরকার বাধ্য নয় 1”*২ 
বিশ্বাসঘাতকাত আর কাকে বলে! এক সরকার 
আলোচনা করবে, অন্য সরকার এসে সেই 
আলোকে অগ্রসর না হয়ে তাকে অস্বীকার করবে; 
এক সরকার চুক্তি করবে, অন্য সরকার এসে সেই 
চুক্তিকে চেতনাহীন করে দেবে _এইটাইতো 
তাদের চিন্তা ও চাল। বিশ্বাসঘাতকাতা ও 
ইনুদিবাদ এভাবেই যে একে অপরের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত ও সমার্থবোধক এবং ইতিহাসের 
সত্য । 1]10765 6৮৮ ৬০011] 1117755 তখন 
“ইহুদিবাদের পুনরুথান” শিরোনামের এক 
সম্পাদকীয়তে (৯ ফ্রেকুয়ারি ২০০১) লিখেছিলো, 
“সংঘাতময় পরিস্থিতি এক একটি জাতিকে 
চার্চিল, দ্য গল নিক্সন এবং সম্প্রতিক এরিয়েল 
শ্যারনের মতো যুদ্ধাপ্রিয় রক্ষণশীলদের মুখাপেক্ষী 
হতে বাধ্য করে । ইসরাইলের নির্বাচনে আসলে 
ইহুদিবাদের পুনরুথান সূচিত হয়েছে । সেখানে 
অনেক “উত্তর ইহুদিবাদ” বরণ করা সত্তেও 
অধিকাংশ লোক অদম্য শক্রদের সদিচ্ছা আশা 
করে না । মনে করেন, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ইহুদি 
রাষ্ট্রটির পতন ঘটাবে | শ্যারন বলেছেন, “জাতীয় 
গৌরববোধের স্বার্থে ইহুদি পতাকা উত্তোলন করা 
দরকার । এই বোধের অভাব আমাদের দুর্বল 
করেছে । শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব আমি লিকুদ দল 
থেকে নির্বাচিতকে দেব । শিক্ষার্থীদের শিকড় 
আমাদের মাটির গভীরে প্রোথিত করাতে 
“হ্যা” আর “না” মানে অবশ্যই “না” | তবে 
পরিস্থিতিগত কারণে “হ্যা”-এর স্থলে “না” আর 
“না”-এর স্থলে “হ্যা” হতে পারে ।”১$ 

শ্যারন সম্পর্কে নিউইয়ার্ক টাইমসে প্রকাশিত এক 
নিবন্ধে ফিলিস্তিনি প্রেডিসেডন্ট ইয়াসির আরাফাত 
বলেছিলেন, “ইসরাইলি নেতারা মুখে শান্তি ও 
সমাঝোতার কথা বললেও তারা গোলযোগের 
আগুন উষ্কে দিয়েছেন এবং বর্তমান ইসরাইলি 
প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনও এর ব্যত্রিক্রম নন । 


। তআত্তার্তহীদ ২৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


বরং এক্ষেত্রে তিনি আরও একধাপ এগিয়ে 
রয়েছেন ।”১৪ 

ইসরাইলের আভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা 9171) 
139-এর সাবেক গোয়েন্দা প্রধান, শ্যারনের 
কর্মকাণ্ডের কন্টর সমালোচক মেজর জেনারেল 
এমি আয়ালন সে সময় এক সাক্ষাৎকারে 
রোডম্যাপ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 
“রোডম্যাপও এখন ভিকটিম হতে যাচ্ছে যেমন 
১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তিও ধ্বসে পড়ছে। 
রোডম্যাপে তো বসতি স্থাপন নিয়ে কোনো 
সরাসরি বক্তব্য নেই, ফিলিস্তিনি শরণার্থী ফিরিয়ে 
আনার কোনো কথা নেই, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র নিয়ে 
কোনো সুস্পষ্ট উচ্চারণ নেই ।৮”৯ 

থাকবে কেন, ওই রোডম্যাপ তো মার্কিন 
এবং ফিলিস্তিনদের ওপর একতরফা চাপিয়ে 
দেওয়ার চতুর চেষ্টা, যার গালভরা নাম 
মধ্যপ্রাচ্যের শাস্তিপ্রক্রিয়া । এটা অনেকটা শান্তির 
শ্বাসরুদ্ধ করে শাস্তিপ্রক্রিয়া শুরুর কথা বলা । 
শান্তির শর্তসমূহ না মেনে শান্তিকে শ্বাসরুদ্ধ করে 
তো কখনো শান্তি আসতে পারে না। গাছের 
গোড়া কেটে তো গাছকে কখনো বাচিয়ে রাখা 
যাবে না । ফিলিস্তিনের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ইয়াসির 
আরাফাতের বক্তব্যে সেই কথাগুলো 
সুস্পষ্ঠভাবে উঠে এসেছে । তার একটি ফিলিস্তিনি 
উদ্বান্তদের স্বদেশ প্রত্যবর্তন প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক 
টাইমসে প্রকাশিত নিবন্ধের এক জায়গায় 
দুঃখ-দুর্দশার একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান চাই । 
গত ৫৪ বছর ধরে দেওয়া এই ফিলিস্তিনি 
দেওয়া হচ্ছে না|... এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আড়ি 
ও জাতিসংঘের ১৯৪ নম্বর প্রস্তাবের আওতায় 
দেওয়া হয়েছে । ...উদ্বান্ত ইস্যুটির নিস্পত্তি ছাড়া 
ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে কোনো স্থায়ী শান্তি 
চুক্ত হতে পারে না। কসোভোর জন্মগত সুত্রে 
আলবেনীয় মুসলিম উদ্বাস্তরা যদি তাদের ঘর- 
বাড়িতে ফিরতে পারে । আফগান ও পূর্ব তিমুরের 
উদ্বান্তরা যদি ফিরতে পারে । তাহলে ফিলিস্তিনি 
না__এটা আমাদের কাছে বোধগম্য নয় । 
সার্বজনীন মানবাধিকারেরও পরিপন্থী এটা ।৮** 
শরণার্থী জীবনের এই শুণ্যতা ও হাহাকারকে কী 
দরদ ও দক্ষতার সাথেই না তুলে ধরেছেন 
বিশ্বখ্যাত ফিলিস্তিনি কবি মাহমুদ দারবিশ | তিনি 
একসময় পিএলও-এর নির্বাহী কমিটির সদস্যও 
ছিলেন । “এথেনস বিমানবন্দর” শীর্ষক কবিতায় 
তিনি লিখেছেন, 

এথেস বিমানবন্দর থেকেই আমাদের ছাড়িয়ে 
দেওয়া হয় 

অন্যান্য হাওয়াই আড্ডায় । যুদ্ধ করবো 
কোনখানে' শুধায় একজন । 


সেপ্টেম্বর”১২ 


তোমার শিশুর আতুড়ঘর কোথায় কবি? পোয়াতি 
মেয়েটা চেচায় | 

টাকা যে খাটাব ব্যবসা কই? জানতে চায় 
মহাজন । 

মরুর গেসব, আমার কী? আতেল মহোদয় 
গজগজ করে । 

বলি তোমারে তখন বলি: সাগর থেকে । 

যাবে কোথায়? 

সাগরেই যাব' আমাদের জবাব । 

তোমাদের ঠিকানা? 

দলের এক তরুণী বলে: আমার গেরামতো পিঠের 
এই বৌচকায়' । 

(অনুবাদ হায়াৎ মাহমুদ) 

দখলকৃত আরবভূমির ভেতর দিয়ে ২৫ ফুট উচু 
দেওয়াল নির্মাণ করে ফিলিস্তিনিদেরকে বহিবিশ্ব 
থেকে বিচ্ছিনন এবং একপ্রকার বন্দি জীবন যাপনে 
বাধ্য করার ক্ষেত্রেও শয়তান শ্যারনের ভূমিকা 
ছিলো শীর্ষে। ২০০৪ সালে দি হেগেম আন্ত 
জাতিক আদালত দখলকৃত ভূমিতে এই 
দেওয়ালকে বেআইনি বলে অভিহিত করেছিলো 
এবং দেওয়াল ভেঙে ফেলতে বলেছিলো । জবাবে 
তখন শ্যারন সরকার বলেছিলো, এ ব্যাপারে কথা 
বলার এখতিয়ার নাকি আন্তর্জাতিক আদালতের 
নেই এবং ইসরাইল ওই আদালতের রায় মেনে 
নেবে না । সত্যি সত্যি মেনেও নেয়নি । আজ যদি 
কোনো মুসলিম দেশ অমন অন্যায় আচরণ 
করতো, তাহলে অবধারিতভাবে অবরোধ 
আরোপিত হতো তার ওপর | 

কেউ কেউ বিস্মিত হতে পারেন যে, বিশ্বসংস্থাকে 
এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর বল পায় । কোথেকে 
ইসরাইল পাবে না। তার পেছনে যে আছে 
মর্ত্যের স্বঘোষিত মোড়ল তথা মাস্তান মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র । কথায়ও তো আছে ছাগল নাচে খুঁটির 
বলে । জাতিসংঘের প্রস্তাবকে অমান্য করে জোর 
করে যদি যুক্তরাষ্ট্র ইরাক দখল করতে পারে । 
তাহলে ইসরাইলের পক্ষে অন্যায় এমন কোন 
কাজ আছে যা করা অসাধ্য? খোদ যুক্তরাষ্ট্রও তো 
চলে ইহুদিদের ইশারায় । যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক 
অগ্রাসনও তো ছিলো ইসরাইলের স্বার্থে । বিশ্বাস 
না হলে বুশ কি বলেছিলেন শুনুন । মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট বুশ মিয়ামিতে অনুষ্ঠিত এক নিবচিনী 
বিতর্কে বলেছিলেন “মুক্ত ইরাক ইসরাইলকে 
নিরাপদ করতেও সাহায্য করবে 1" 
বাপ-দাদার তালুক। এমন বক্তব্য মাস্তান 
মগজশন্য ও মন্দ মানসিকতাপূর্ণ লোক ছাড়া আর 
কে দিতে পারে? যার বুকের বাইরের সবগুলো 
চোখেই অন্ধ? বিধাতা বুঝি বিশ্বে নজির সৃষ্টির 
জন্যই বদ ব্যক্তিদের বেবাক দৃষ্টির দুয়ার এভাবে 
বন্ধ করে দেন । বুশের পথ অনুসরণ করে কোনো 
মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানও তো বলতে পারেন, 
ইহুদিমুক্ত ইসরাইল কেবল মধ্যপ্রাচ্যকে নয়, পুরো 
মত্কে মুক্ত ও নিরাপদ করতে সাহায্য করবে । 


এটা স্বাভাবিক ও সত্য কথাও । তখন বুশ কি তা 
মেনে নিতেন? উল্টো তাকে উল্টো কথা বলার 
অপরাধে অভিযুক্ত করতেন এবং বিশ্বশান্তির জন্য 
হুমকি হিসেবে চিহিত করে এই চরাচর থেকে 
চিরতরে চালান দেওয়ার চট্জলদি ব্যবস্থা করে 
দিতেন । অথচ নিজের উল্টো কর্মকাণ্ড নিয়ে 
উজবুক লোকটির কোনো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই। 
বিস্ময়ের ও বদ নসীবের ব্যাপার এই যে, সেই 
বিতর্কে ইসরাইল-ফিলিস্তিনি রক্তক্ষয়ী বিরোধ 
নিয়ে কোনো কথা বলেনি বুশ । 

জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে ২০০২ সালে এপ্রিলে 
জেনিনে যে জঘন্য কাজ করেছিলো শ্যারনের 
সৈন্যবাহিনী, তেমন নৃশংসহার নারকীয় নজীর কি 
নয়া জামানায় খুব বেশি আছে? পশ্চিম তীরের 
জেনিন শহরের ১৪ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত 
শরণার্থী শিবিরটি, যেখানে ঘরবাড়ি মসজিদ, 
স্বাস্থ্যকেন্ত্র ও স্থাপনা দখলদার দাজ্জাল তথা 
ইসরাইলী বাহিনী ৮দিনের অভিযানে সেটাকে 


পাওয়েল অনেকটা অসহায়ের মতো বলেছিলেন, 
“আগ্বাসন বন্ধে শ্যারনকে রাজি করাতে ব্যর্থ 
হয়েছি ।”*” বানরকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুললে 
তো ব্যর্থ হবেনই । কারণ আস্কারা পেলে সেতো 
মস্কারা করবেই । হোক তা মামুলি বিষয় কিংবা 
মর্মান্তিক বিষয় । আমেরিকা ও ইউরোপ গণতন্ত্রের 
জন্য গলা ফাটালেও কখনো কখনো গণতন্ত্রের 
গলা চেপেও ধরে । যেমন ধরেছিলো স্নায়ু যুদ্ধের 
সময় | !চলবে] 


» হিটলারের চাওয়া না-চাওয়া, উইনস্টন চার্চিল, 
অনুবাদ: ইমতিয়াজ কামাল, প্রথম আলো, ৩১ আগস্ট 
২০০১ 
নট ১ দৈনিক যুগান্তর, ১৩ জুলাই ২০০১ 
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
১ অধ্যাপক আভিশালিম এর লেখা অনুদিত) 
থেকে, দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ 
" দৈনিক পূর্বতারা, ১ আগস্ট ১৯৮৩, উ্টগ্রাম 
* ক্লান্ত পথিক ছদ্ধনামে লেখা “রবস বাহিনী” শীর্ষক 
কলাম, দৈনিক জনকণ্ঠ, ০১ জুন ২০০১ 
১ ক্লান্ত পথিক ছদ্ধনামে লেখা “রবস বাহিনী” শীর্ষক 
কলাম, দৈনিক জনকণ্ঠ, ০১ জুন ২০০১ 
' দৈনিক প্রথম আলো, ৮ ফ্লেবকুয়ারি ২০০১ 
” দৈনিক প্রথম আলো, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ 
* দেনিক প্রথম আলো, ৮ ফ্রেক্রয়ারি ২০০১ 
+* দৈনিক প্রথম আলো, ৮ ফ্রেক্রয়ারি ২০০১ 
* দৈনিক যুগান্তর, ৯ ফ্লেব্রুয়ারি ২০০১ 
* দৈনিক যুগান্তর, ৯ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০১ 
** দৈনিক যুগান্তর ১৩ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০১ 
** সাপ্তাহিক কলম, ১৬ মার্চ ২০০২, কলকাতা 
* দেনিক আজাদী, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চট্টগ্রাম 
** সাপ্তাহিক কলম ১৬ মার্চ ২০০২, কলকাতা 
”' দৈনিক আমার দেশ, ০২ অক্টোবর ২০০৪ 
*” দৈনিক যুগান্তর ১৩ এপ্রিল ২০০২ 
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ভা. মালিহা শিফা 


মলাশয়ের ক্যাসার হচ্ছে এক ধরনের ক্যাসার যা 
দেহের মলাশয়, মলনালী (বৃহদান্ত্রের অংশ) বা 
হয় । এটি কোলন ক্যান্সার (০0100. 0810091), 
বৃহদান্ত্রের ক্যাসার বা অন্ত্রের ক্যাসার (9০৮০1 
01700.) নামেও পরিচিত । বিশ্বজুড়ে যত রোগী 


মলাশয় এবং মলনালীর ক্যাসার হলে প্রথম 

পর্যায়ে এর কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ নাও থাকতে 

পারে । তবে এই রোগের প্রথম সতর্কতাসূচক 
লক্ষণগুলো হতে পারে: 

১. মল ত্যাগের সময় কোনো পরিবর্তন (যেমন 
মলনালী দিয়ে রক্ত পড়া, একনাগাড়ে বেশকিছু 
দিন কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগা কিংবা ডায়রিয়া 
কিংবা মলাশয় পুরোপুরি খালি হয়নি বলে 
অনুভূত হওয়া) লক্ষ করা, যে পরিবর্তন দশ 
দিনেরও বেশি সময় যাবৎ থেকে যায় । 

২. মলের ভেতরে বা উপরে রক্তের কালো দাগ 
কিংবা লম্বা ও সরু আকৃতির মল বা পেন্সিল 


রক্তক্ষরণের কারণে হতে পারে । 

৪. পেটে গ্যাস হবার ব্যথা, বা প্রায়ই পেট ফুলে 
থাকা, পাকস্থলিতে অস্বস্তিবোধ করা কিংবা 
তলপেটের বা উদরের পেশির সংকোচন । 

৫. অকারণেই হঠাৎ করে অবসাদগ্রস্ততা, দুর্বলতা, 
ওজন কমে যাওয়া কিংবা আহারের প্রতি 
অনীহা | 

বৃহদান্ত্রে কোনো অংশ ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে 

আর তা কতদূর বিস্তার লাভ করেছে তার ওপর 

রোগের লক্ষণগ্ডলো নির্ভর করে | 


গুরুতপূর্ণ লক্ষণগুলো হলো 
কখনও রক্তক্ষরণ পরিমাণে বেশি হতে পারে 
আবার কখনও সামান্য হতে পারে | এটি গা 
কালচে লাল রক্তও হতে পারে । কখনও 
পায়খানা কালো হতে পারে । 


সেপ্টম্বর'১২ 


৪ পেটে চাকা অনুভূত 
হয়। এ ক্ষেত্রে রোগী হঠাৎ করেই পেটে চাকা 
বুঝতে পারেন । 

৬ পেটে বা পায়ুপথে ব্যথা অনুভূত হতে পারে । 

৬ কোলনের মল সথ্ালন বন্ধ হয়ে (কখনও 
ক্যানসার অনেক বড় হয়ে এমনটি হতে পারে) 
পায়খানা আটকে যায় | ফলে পেট ফুলে যায়, 
পেটে ব্যথা হয় ও বমি হতে পারে । 

* রোগীর অন্য কোনো অসুবিধা থাকে না শুধু 
রক্তশূন্যতা হয় | সাধারণত ডানদিকের কোলন 
অর্থাৎ সিকাম বা এসেন্ডিং কোলনের ক্যান্সারে 
রোগী শুধু রক্তশূন্যতা ও দুর্বলতা নিয়ে 
ডাক্তারের কাছে আসে । 

বামদিকের বড় টিউমার হলে অনেক সময় তা 
বাম দিকের মুত্রনালিকে চেপে রাখে ফলে 
বামদিকের কিডনি ফুলে যায়। যা 
হাইপোন্ফেসিস নামে পরিচিত | 

রোগীর ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়, রুচি 
কমে যায়। 


করণীয় 

মনে রাখতে হবে, লক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা 
পড়লে রোগীর চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয় ও 
ক্যাসারজনিত মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক কমে যায়। 
রোগ যদি একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় থাকে 
অর্থাৎ টিএনএম স্টেজ এক ও দুই থাকে সেক্ষেত্রে 
ক্যান্সার শুধু বৃহদান্ত্রের দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে | তখন চিকিৎসা করলে ৯০ শতাংশ রোগী 
পাচ বছরের বেশি বেচে থাকে । কিন্তু যদি 
টিএনএম স্টেজ তিন অর্থাৎ বৃহদাস্ত্রের বাইরের 
চারপাশে ও লিম্ষনোডে ছড়ায় সে ক্ষেত্রে সব 
ধরনের চিকিৎসা করা হলেও (এমনকি উন্নত 
বিশ্বেও) মাত্র ৪০ শতাংশ রোগী পাচ বছর পর্যন্ত 
বাচে। আর কোলন ক্যান্সার যদি স্টেজ চার-এ 
অর্থাৎ কোলন থেকে দূরবর্তী স্থানেও ছড়ায় সে 
ক্ষেত্রে সব ধরনের আধুনিক চিকিৎসা সত্তেও মাত্র 
৫-৭ শতাংশ রোগী সর্বোচ্চ পাচ বছর পর্যন্ত 
বাচতে পারে । কাজেই সংকোচ, দ্বিধা ইত্যাদি 
বশবর্তী হয়ে কখনোই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে 
দেরি করবেন না। 


কোলন ক্যাসারে আক্রান্ত কারা হবেন তা আগে 
থেকে বলা কঠিন । তবে কিছু কিছু বিষয় আছে 
যেগুলো কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় । 

১. বয়স 

যদিও অল্প বয়সেও কোলন ক্যান্সার হওয়া সম্ভব 
তার পরও বেশি বয়সে যেমন ৫০ বছরের পর 
কোলন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে থাকে । 
প্রতিবছর কোলন ক্যান্সারে যে পরিমাণ রোগী 
আক্রান্ত হয় এর মধ্যে শতকরা ৯০ জনের বয়সই 
৫০-এর বেশি । তাই এ বয়সে যদি হঠাৎ 
মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন হয়, পায়ুপথে 
রক্ত যায় অথবা অকারণেই রক্তশুন্যতা দেখা 
দেয় । তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে 
রক্তের অকাল ব্লাড টেস্ট ও কোলনক্ষোপি করা 
উচিত । 

২. লিঙ্গ 

সমভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, তবে 
আমেরিকান সোসাইটি ফর ক্যান্সার রিসার্সের তথ্য 
অনুসারে নারীরা কোলন ক্যানসার ও পুরুষরা 
রেক্টাল ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয় । 

৩. বংশগত 

নিকট আত্মীয়, যেমন- বাবা-মা, ভাইবোন, 
আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের 
ইতিহাস থাকলে এই ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক 
বেড়ে যায় । একের অধিক নিকটাত্ীয় এ ধরনের 
সমস্যার শিকার হলে কোলন ক্যান্সার হওয়ার 
আশঙ্কা আরও অনেক বেশি থাকে । 

৪. খাদ্যাভ্যাস 

যারা মাংস, বিশেষ করে গরুর ও খাসির মাংস 
বেশি খান ও আশসমৃদ্ধ খাবার কম খান তাদের 
মধ্যে কোলন ক্যাসার হওয়ার আশঙ্কা বেশি 
থাকে । তৈলাক্ত খাবার, টিনজাত খাবার ও 
ফাস্টফুডও ঝুঁকিপূর্ণ । এ কারণেই উন্নত বিশ্বে 
কোলন ক্যাসার হওয়ার হার বেশি । 

৫. ডায়াবেটিস 

ডায়াবেটিক রোগীদের কোলন ক্যানসারে ভোগার 
আশঙ্কা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি । 


। আত্তার্তহীদ ৩১ 


স্বা।স্থ্য।_-।|চি।কি।ৎ।সা 


৬. বৃহদান্ত্রের অন্য সমস্যা 
কারও যদি কোলনে এডেনোমা বা পলিপ থাকে 


তা বর্তমানে ক্যান্সার নয়, সেখান থেকেও ক্যান্সার 
হতে পারে । তাই প্রথম অবস্থায়ই সতর্ক হন । 
কারো যদি ইনফ্ল্যামেটরি বাউল ডিজিজ যেমন 
আলসারেটিভ কোলাইটিস থাকে, সেখান থেকেও 
ক্যাসার হতে পারে । তাই যাদের দীর্ঘদিন ধরে 
প্রায়ই রক্তমিশ্রিত পায়খানা হয়, পেটে ব্যথা হয়, 
৭. ধূমপান 

ধূমপান কোলন ক্যাসারের ঝুঁকি বাড়ায় । 
সিগারেটের ক্ষতিকারক পদার্থ মুখের লালার মধ্যে 
দ্রবীভূত হয়ে পেটে যায় ও ক্যান্সার তৈরি করতে 
পারে । 

৮. মদ্যপান 

ক্যান্সার বেশি হয় । অতিরিক্ত মদ্যপান শরীরের 
ফলিক এসিডের পরিমাণ কমিয়ে দেয় যা 
ক্যাসারের ঝুঁকি বাড়ায় । 

৯. মেদ বা অতিরিক্ত ওজন 

অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদিও কোলন ক্যান্সারের 
কারণ হতে পারে । 
সাধারণত অন্ত্রের পার্শদেশে সংক্রমণের মাধ্যমে 
এই ক্যানসারের সূচনা ঘটে, এবং যদি এটি 
চিকিৎসাহীন অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় তবে এটি 
ক্রমানয়ে অন্ত্রের পেশীস্তরের নিচে এবং সবশেষে 
অন্ত্রের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে । 
স্কিনিংয়ের মাধ্যমে কার্ষকরভাবে এই ক্যান্সারের 
ক্রমিত হয়ে মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব আর 
সেজন্য ৫০ বছর বয়স থেকে ৭৫ বছর বয়স 
পর্যন্ত নিয়মিতভাবে স্ত্রিনিং চালিয়ে যাওয়ার 
পরামর্শ প্রদান করা হয়। অন্ত্রের এই ক্যান্সার 
সাধারণত সিগময়েডোক্ষোপি বা কোলোনোক্কোপি 
প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করা হয় । 


কোলন ক্যাসার কেন ভয়ের কারণ 

আমাদের দেশে পায়ুপথের সমস্যা যেমন 
পায়ুপথে রক্তক্ষরণ, পায়ুপথে কোনো বৃদ্ধি বা 
গ্রোথ ইত্যাদি হলে প্রায় সবাই এটিকে গোপন 
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শিকার হয়ে অর্থ, সময় ইত্যাদি নষ্ট করে | 
বাংলাদেশে কোলন ক্যাসারের জন্য কোনো 
রুটিন চেকআপ করা হয় না। বংশে কারো 
কোলন ক্যান্সারের ইতিহাস থাকলেও অনেকে 
এ ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন । আবার 
দেশের অনেক স্থানেই এখনও কোলনক্ষোপি ও 
জেনেটিক টেস্টের সুবিধা নেই । 

৬ বাংলাদেশে ধুমপান, তামাক, বিড়ি ইত্যাদি 
সেবনকারী মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি । এর 
ফলে কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ পর্যস্ত 
বাড়িয়ে দেয় । 


কখন ডাক্তার দেখাবেন 

১. যদি মল ত্যাগের ক্ষেত্রে আপনার মলনালী 
কিংবা মলাশয়ের কোনো পরিবর্তন লক্ষ 
করেন । 

২. যদি মলনালী দিয়ে রক্তপাত হয়, কিংবা যদি 
মলে রক্ত দেখতে পান কিংবা মল 
আলকাতরার মতো কালো ও আঠালো হয় 
(ভেবে বসবেন না যে এটা কেবলই 
অর্শরোগের লক্ষণ) । 

৩. যদি আপনি ক্রমাগতভাবে উদরে ব্যথা অনুভব 
করেন কিংবা আপনার ওজন কমে যায় কিংবা 
আপনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে ওঠেন । এগুলোর 
পেছনে অন্যান্য কারণও থাকতে পারে, তবে 
যে কারণই থাক না কেন জরুরি ভিত্তিতে 
এগুলোর চিকিৎসা বা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা উচিত যাতে করে ক্যান্সার বাসা বাধার 
সুযোগটাই না পায় । 


কীভাবে প্রতিরোধ করবেন 

১. সজীব ফলমূল এবং শাক-সজি বেশি করে 
খাবেন । দিনে কমপক্ষে পাঁচবার (বিশেষত 
ফুলকপি, বাধাকপি কিংবা ব্রকলি ইত্যাদি) এ 
ধরণের খাদ্য গ্রহণ করবেন । 

২. গরুর মাংস, খাসির মাংস, মুরগির রান 
ইত্যাদি এবং প্রাণীজ চর্বি আহার থেকে বিরত 
থাকবেন | শুকনো শিমের বিচি, বাদাম এবং 
পরিমাণে প্রোটিন থাকে । 

৩. মাছ এবং মাংস বেশি সেদ্ধ করবেন না এবং 
সেগুলো ঝলসে খাওয়া বা কাবাব বানিয়ে 


তত ও নিশ্সিত কা7জের ও7তিআভ্তি 


কম্পিউটার বিক্ভাগ 
গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন | 
কম্পোজ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ডিং 


/এ7 রি 170175. 01 7810171093 18910]7, 05017139059 & 107170170 
7170178 : 01541 05893689, 0393 008 55565 


রা 


খাওয়া থেকেও বিরত থাকুন । 

৪. আশ জাতীয় খাবার খাওয়া বাড়িয়ে দিন । ভূষি 
কিংবা গমের দানা দিয়ে সকালের নাস্তা শুরু 
করুন । প্রথম দিকে এক টেবিলচামচ দিয়ে 
শুরু করে আস্তে আস্তে তিন কিংবা চার 
টেবিলচামচ পরিমাণ আহার করতে পারলে 
ভালো হবে। 


চিকিৎসা 

কোলন ক্যান্সারের চিকিৎসা নির্ভর করে এটি কোন 
স্টেজে আছে তার ওপর । কোলন ক্যান্সারের 
ক্ষেত্রে অপারেশনই কার্যকরী চিকিৎসা । তবে 
কখনও বাইপাস বা প্যালিয়ে্টিভ বা ফিকাল 
ডাইভারশনের কারণেও সার্জারিও করা হয়। 
অপারেশনের আগে বা পরে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই 
কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। 
কোলন ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে 
সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর সুস্থ হওয়ার 
সম্ভাবনা অনেক বেশি । যে ধরনের মলাশয়ের 
ক্যান্সার শুধু অন্ত্রের প্রাচীরে সংক্রমিত হয়েছে তা 
অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রতিকার করা সম্ভব । কিন্তু 
যেগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হয়েছে তা 
সাধারণত প্রতিকার করা সম্ভব নয় এবং সেক্ষেত্রে 
কেমোথেরাপির সাহায্যে আক্রান্ত রোগীর ক্যান্সার 
নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোগীর জীবন বাঁচানোসহ 
জীবনের মানবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। 
ক্যাঙ্সারগুলোর মধ্যে চতুর্থ এবং মূলত উন্নত 
দেশগুলোতেই এই ক্যাসারে আক্রান্ত রোগীর 
€্যা বেশি দেখা যায়। মোট সংক্রমণের 
শতকার ৬০ ভাগই উন্নত বিশ্বে সংঘটিত হয়। 
ধারণা করা হয় ২০০৮ সালে বিশ্বের প্রায় ১২.৩ 
লক্ষ মানুষের দেহে মলাশয়ের ক্যাসার সংক্রমণ 
নিশ্চিত করা হয়েছিলো যাদের ভেতর প্রায় ৬.০৮ 
লাখ মান্ষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ 
করেছে। তাই পাঠক এখন থেকেই সতর্ক 
থাকবেন | লজ্জা কিংবা সংকোচ ছেড়ে যথাসময়ে 
ডাক্তারের সরণাপন্ন হয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা 
নিশ্চিত করে প্রাণঘাতি এই রোগ থেকে মুক্তি লাভ 
করুন । 


লেখক: সার্ভিল্যা্স মেডিকেল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সংস্থা 


মুদ্রণ বিভ্ভান্সী 
পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্তাড 
সাপ্তাহিক/মানিক ম্যাগাজিন 


বি ৬০415 নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আরবী-উর্দূসহ সকলপ্রকার 
পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন । 


+7/িি তত্ত/বহ7নাত যঙ্ঈন্নুদ্দীন এুহাম্দ ত/তিতু 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চকউপ্রাম 
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গোলাবের শুভাশিষ 
মহিম মাহফুজ 


এখনো রাতের আকাশ গুমোট কালো 
তারার প্রদিপ বাতাসে কাঁপছে ভীষণ 
কখন জাগবে পৃথিবী, সমুদ্র গর্জন? 
জ্বালাবে কে আর নতুন দিনের আলো? 


আতরের গন্ধ ঢেলেছে গোলাবকুঁড়ি 
খুলুক এবার পাপড়ির নম্র ভাঁজ 
গোলাবের বুকে প্রথম শিশির আজ 
শেকড় পেয়েছে খুঁজে সুরভির কন্তুরি । 


আমলকি বনে পদধ্বনি শুনি কার? 
কালো কুয়াশার দেয়াল দিয়েছে বাধা 
আলোর আঘাতে পরাভূত মেকি ধাধা 
এখন কেবল রাতের প্রহর গুনি । 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর দুটি কবিতা 
আসল ঘর বাধো 


ওরে কত বাড়ি কত ঘর 
বান্ধিছি মাটির উপর 
আসল ঘরটি বাধরে মোমিন আল্লাহ সোনা দিয়া 
সাড়ে তিনহাত মাটির নীচে নবীজির নাম নিয়া । 
মাটির উপর যত বাধিস শক্ত করে ঘর 
সেই ঘরটি একদনি তোর হইয়া যাবে পর 
পর পারের ঠিকানাটা যাসরে ভুলিয়া । 
সকল মানুষ যাবে চলে 
দালান কোটা পড়বে ঢলে 
ইসরাফিনে শিঙ্গা দিলে 
আসমান জমিন তুলা হয়ে 

পড়বে ধসিয়া । 


মৃদু কম্পনে 

শ্যাম বরণের চপলা বন্ধু আমার সাথী 

কালো চশমার আড়ারে তার সাগরের গভীরতা 
ছন্দের সুরে বুলি আওড়িয়ে বলে যায় তার কথা 
মংরার নারী সীমানা ছাড়ি পল্টন মোড়ে আসে 
শিহরিত এক অনুভবে মৃদু কম্পনে হাসে 
হালকা বেগুনী শাড়ীর জমিনে সবুজ পল্লব আঁকা 
সনাতনী নারী এক হাতে তার হংস সাদা শীখা 


সেপ্টেম্বর'১২ 


কার তুলিতে স্বপ্ন আঁকে 

বুকের মধ্যখানে অগ্নিজ্বালালে শ্যাম বরণী 

জ্বলে ছাই বুক ছারখার হয়ে যায় বুকের ধরণী 
মমতাময়ী যাদুর পরশে উম্মাদনা ময় যৌবন 
প্রকম্পিত বুক শ্যাম বরনীর হয়েছে শরণ 
আশ্রিত এখন অবজ্ঞা অবহেলায় 

এক কবিতাওয়ালা এখন নীল স্বর্গের উম্মাদনায় । 


কাল যে গেলো কালে শোক স্মৃতি নিয়ে । 
আজও মনে হয় তার মত বা আরো বেশি 
প্রাণ মহাপ্রাণ অস্বাভাবিক পড়ার খাসি । 
কালের সন্ধ্যায় পড়ে গেলাম ভাবনায় 
কেন মূলে যাবে অনেকেই বেঠিক পন্থায় 
বর্ণ চোরাদের বর্ণলাভে গমনাগমন 
কলম, বই পুস্তক নেই হস্তে ওদের 

দস্তে কামান, কার্তুঁজ বেশে জল্লাদের 
দা-কোদাল-আর চাইনিজ কোড়াল 
খুন-হত্যায় দিবা নিশি মও মাতাল ওরা 
ওরা কারা? পরিচয় নাই এরা সর্বহারা । 
কেই আবার মুখোশে ছাত্র 

কেউবা তাদের দল । উপদলের মুখ পাত্র 
দাবী উন্নত জাতীর সমৃদ্ধির পথে রূহবার 
সোনার ছেলে? দেশ মাতৃকার অহঙ্গকার!! 
মিথ্যে ৷ ওরা স্বভাবে মিথ্যা | দেশায় খুনকার | 
এদের দেখে কীদে ভার্সিটি ক্যাম্পাস 
মায়ের মুখে লেপোরকালি ওই সব সন্ত্রাস 
উন্নত জাতী জনন কারখানা 

দিন বদলের যুগে বদলে গনিকালয় 
বদলে কসায়খানা | 


সুখী 


মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার 

“চায় রাজ্য, চায় না সিংহাসন, চায় না দামি গাড়ি, 
চায় না রাজতৃ, চায় না প্রভূত, চায় না বাগানবাড়ি । 
আছে তার গোয়াল আছে তার গোলা, 

এটা তার সতের তলা । 

কাজ করে যে সারাদিন মাঠ মাঠ জঙ্গলে, 

একটা লুঙ্গি, একটা শার্ট আর একটা ছেড়া জুতা 
এটাই তার ইউনির্ফম, এটাই তার সব 

দু'বেলা দু'মুঠো ভাত 

তার তাতেই কাটে দিনরাত । 

দুপুরে সবজি, রাতে মাছ, আর সকালে পান্তা ভাত 
এটাই তার মাল্টিভিটামিন, এটাই চিকিৎসার খাত । 
এই অল্পে যে সুখী, 

সে কি হতে পারে দুঃখী । 


॥ তআত্তার্তহীদ ৩৩ 


প্রিয় বন্ধুরা! 

বন্ধুরা! পুরা রামাযান মাসে সিয়াম সাধনায় কুপ্রবৃতিগলোকে অবদমন করেছ । নিশ্চয় পবিত্র ঈদুল ফিতরের সেই জয়ের আনন্দে মেতে ছিলে । এখন হয়তো 
ঈদের ছুটি কাটিয়ে মাদরাসায় ভর্তি নিয়ে ছুটোছুটি করছ । অনেকে আবার নতুন মাদরাসায় পাড়ি জমাচ্ছো । মাদরাসা নতুন বা পুরাতন হোক নতুন ক্লাসের 
আনন্দ-অনুভূতিও কিন্তু কম না । এ ফাকে তোমাদেরকে কিছু নীতিকথা বলে রাখি । বুদ্ধিমান ছেলেরা শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই নিয়মিত পড়া-শুনা আরম্ত 
করে । পরীক্ষার আগে তাদেরকে কোন অতিরিক্ত চাপে ভোগতে হয় এবং পরীক্ষা রেজাল্টও ভাল হয় । তাই আমাদের আশা তোমরাও অঞথ্গামী হতে 
বুদ্ধিমানের পরিচয় দিবে | 

কলম বন্ধুরা! তোমাদেরকে নিয়ে আমরা একটি স্বপ্ন একেছিলাম । কি মনে আছে তোমাদের? হয়তো অনেকেই ভুলে গেছ । নিওল হাতের কলম' দিয়ে 
তোমাদের স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিলাম । এ বিভাগে অংশগহনের মাধ্যমে যাতে তোমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে চেষ্টা করছিলাম । কিন্তু সদস্য 
ফোরামে আশারপ সাড়া না পেয়ে কিছুটা শঙ্কিত । তবে ভয় পেয়ো না । যারা সদস্য হওনি তাদের সাথে অভিমান করে আমরা কিন্ত হাল ছাড়ছি না । 
আমাদের বিশ্বাস তোমরা সাড়া দিবেই । তোমাদের অংশগহনে এবং সহযোগিতায় এফোরাম একদিন আগামী প্রজনোর দিশারী হবে, ইনশা-আললাহ । 
দেখতেই পারছো নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে তোমাদের এ প্রিয় বিভাগ । আমরা আশা করি তোমরা নব-উদ্যোমে আমাদের সহযোগিতা করবে, তোমাদের 


সকল সহপাঠীদের কাছে নওল হাতের দাওয়াত পৌছে দেবে । 


সকলের সহযোগিতা কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি । আল্লাহ হাফিজ । 


তালিবে ইলমের মহান দায়িতৃ 

তালিবে ইলমের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন অতি মর্যাদাপূর্ণ তেমনি অহি 
গুরুত্বপৃণ | কেননা তালিবে ইলমের এক প্রান্ত নবুয়তে মুহাম্মাদীর সঙ্গে যুক্ত, 
অন্য প্রান্ত জীবন ও জগত এবং সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত । এটাই 
তালিবে ইলমের দায়িত্ব নাযুকতার কারণ এবং এটাই মর্যাদা ও সৌভাগ্যের 
উত্স । নবুয়তে মুহাম্মাদীর সঙ্গে সম্পর্ক ও সম্পৃক্তি যেমন গর্ব ও গৌরবের 
এবং মর্যাদা ও সৌভাগ্যের বিষয় তেমনি তা অতি নাযুক ও গুরুভার 
দায়িত্বের ও বিষয় | তালিবে ইলমের মাঝে রয়েছে ঈমান ও বিশ্বাসের এবং 
হাকীকত ও হাকানিয়াতের সবচেয়ে মুল্যবান সম্পদ | এ পরিচিতি গৌরব ও 
সম্পদ অধিকার অনির্যভাবে কিছু কর্তব্য ও দায়-দায়িতও তালিবে ইলমের 
উপর আরোপ করে | তালিবে ইলমের অন্তরের ঈমান ও বিশ্বাস হবে এমন 
অটল এবং হিম্মত ও মনোবল হবে এমন অবিচল যে দুনিয়ার কোন লোভ ও 
প্রলোভন ঈীমন ও বিশ্বাসের কোন বিন্দু থেকে তালিবে ইলমকে টলাতে 
পারবেনা | এই ঈমান ও বিশ্বাসকে রক্ষা করার অন্তহীন জাযবা ও উদ্দীপনা 
যেন তালিবে ইলমের অন্তরে জাগরুক থাকে । 

নবুয়তের শিক্ষা-দীক্ষাকেই তালিবে ইলম ইলমের সারনির্ধাস এবং সত্যের 
পরম সত্য রূপে গ্রহণ করবেন এবং এর মোকাবেলায় দুনিয়ার সমস্ত শিক্ষা 
ও দর্শন এবং চিন্তা ও যুক্তিকে আপনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করবেন। 
তাওহীদের হাকীকত ও মর্মকে হদয়ের গভীরে পরম যত্বের সঙ্গে আপনি 
লালন পালন করবেন এবং যাবতীয় শিরক ও প্রতিমাতত্ত্রকে যত আড়ম্বর পূর্ণ 
বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা ও দার্শনিক পরিভাষায় তা উপস্থপন করা হোক তুচ্ছ 
বাগাড়ম্বর বলে তালিবে ইলমে তা উপেক্ষা করবেন এবং চাকচিক্যপূর্ণ কথার 
প্রতারণা বলে উড়িয়ে দেবেন । 

মোটকথা আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মন-মানস রুচি ও স্বভাব এবং 
ইলম ও আমল সর্বক্ষেত্রে তালিবে ইলম হবেন নবুয়তে মুহাম্মাদীর 
চিরন্তনতা, সার্বজনীনতা ও যুগোপযোগিতার প্রবক্তা এবং তার বাস্তব নমুনা । 


সেপ্টেম্বর”১২ 


দোয়াপ্রাথী, বিভাগীয় সম্পাদক, নওল হাতের কলম 
ছয়টি বস্তুর ঠিকানা 


আল্লাহ তাআলা একদিন হযরত মুসা /পরঘি্র-কে বললেন যে, আমি ৬টি 

বস্তকে ৬টি জায়গায় নিভৃত রেখেছি। কিন্তু মানুষ তা ভিন্ন স্থানে খুজে । 

১. আমি দীনি ইলমকে নিহিত রেখেখছি ক্ষুধা ও সফরের মদ্যে । কিন্তু মানুষ 
তা অনুসন্ধান করে উদরপুর্তি ও জন্মভূমির মধ্যে | 

২. আমি সম্মান নিহিত রেখেছি শেষরাতের ইবাদতে । কিন্তু মানুষ তার 
সন্ধান করে রাজা-রানী ও নেতা-নেত্রীদের সহচার্ষে 

৩. আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রস্তুত রেখেছি জান্নাতে । কিন্তু মানুষ তা তালাশ করে 
দুনিয়াতে | 

৪. আমি বড়ত্বকে নিহিত রেখেছি বিনয় ও নম্রতার মধ্যে । মানুষ তা পেতে 
চায় অহঙ্কারের মাধ্যমে | 

৫. আমি ধনাঢ্যতা লুকায়িত রেখেছি অল্পেতুষ্টিতে । কিন্তু মানুষ তা খুঁজে 
ফিরে সম্পদের লোভ-লালসার মাঝে | 

৬. আমি দুআ কবুল হওয়াকে নিহিত রেখেছি হালাল রুজির মধ্যে । কিন্তু 
মানুষ তা অনুসন্ধান করে হারাম রুধির মাধ্যমে । 

ফলে মানুষ ব্যর্থ হয় । সূত্র: দীনী দস্তরখান (২/১৩৯২) 


যেমন কুকুর তেমন মুগ্ুর 
একজন আলেম আর একজন খিস্টান পাদরির মধ্যে তর্ক বাধল কুরআন আর 
বাইবেল নিয়ে । একপর্যায়ে পাদরি লোকটা বলল, চল এক কাজ করি, আমি 
এক কপি বাইবেল নিয়ে আসি, তুমিও এক কপি কুরআন নিয়ে আস। 
উভয়টি পোড়াই । যেটি পুড়বে না সেটিই সত্য । বুদ্ধিমান আলেম বুঝে 
ফেলল ধুরন্ধর পাদরির চাতুরি | বাইবেলে সে এমন কোন ক্যামিকেল মাখিয়ে 
রেখেছে যাতে সেটি না পোড়ে । তিনি বললন, না, সে রকম নয় | বরং আমি 
আমি কুরআন বগলদাবা করে আর আপনি বাইবেল বগলদাবা করে দু'জনেই 
আগুনে ঝাপ দেই | আগ্তন যাকে পোড়াবে... একথা শুনে পাদরি মহাশয় তো 
থা? । 


হুমায়রা /সদস্য; ১০/ 
দক্ষিণ দ্বীপ ফতের খাঁর কুল, রামু, কক্সবাজার 


। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


স্মৃতির পাতায় হযরত আয়ুব স্বপ্র 
স্বপ্ন ধরাযায়ানা 

মুহাম্মদ শাহেদ ঘুমকাতুরে দু'চোখ দিয়ে 
৪৬০০০০৫৭ স্বপ্ন দেখা যায় না। খুশির সীমা যায় পেরিয়ে 
সারা জীবন খুজলেও আমরা পাল ইযাযুল হক /সদস্য* ০৩/ 

ত গন | ঈদের দিনের অরুণ প্রাত 
পাবনা তোমার দেখা । যেমন তেমন সুতো দিয়ে 
তোমার কথা মনে পড়লে থাকব কেমন | যেন খুশির জলপ্রপাত, 
তোমার কথা মনে পড়লে চোখের পানি ঝারে । চিত বইছে খুশির প্রোতধারা 
সারা বছর করছ তুমি দ্বীনের কত সেবাঃ ১5884 শুভ্র সিড়ির রোপ্য বেয়ে । 
আল্লাহ তুমি রাখ যেন রহমতের ছায়ায় | 858 লাল গোলাবী হলুদ ফুল 
আয়ুব এক তুমি রেখে গেলে তোমার কত স্মৃতি ফাউ-ডিজিটাল শিল্প দিয়ে স্ি্ধ হাওয়ায় খাচ্ছে দুল, 
তোমার কথা মনে পড়লে মোনাজাত করে কীদি । স্বপ্ন গড়া যায় না। পিক পাপিয়া উঠছে মেতে 
তোমার ওয়াজ শুনেছিলাম আমি অনেক বার স্বপ্নসুখের গজল গেয়ে | 
তোমার কথা মনে পড়লে ভাবি বাবে বার । খী শক্রু মিত্র ধনী দীন 
রুদ্র হয়ে, বৃষ্টি হয়ে চলে যায় দিন সু ঈর্ষা হিংসা ভুলার দিন, 
এই দুনিয়ায় থাকবনা গো আমরাও চিরদিন । মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার মুসাফাহা মুআনাকার 
এ কবরে ঘুমিয়ে আছ তুমি আয়ুব সাহেব এছ "চায় রাজ্য, চায়না সিংহাসন, চায়না দামি গাড়ি । পরম কুশল বিনিময়ে । 
এই দুনিয়ায় রেখে গেলা তোমার কত নায়েব । চায়না রাজত্র চায়না প্রভূত চায়না বাগান বাড়ি । নতুন জামার রাজত্ব 

আছে তার গোয়াল আছে তার গোলা ঈদের দিনের মহত, 
মুহান্রাদ হাবীবুলাহ 'র দুটি কবিতা এটা তার সতের তলা ফিরনি পায়েশ লাচ্ছাসহ 
মানুষ বাঁচে কর্মে নিজের কাজ করে যে সারাদিন মাঠ মাঠ জঙ্গলে ঈদ মুবারক দাও এগিয়ে । 
বাঁচে মানুষ বয়সে নয়, বাচে নিজের কর্মে তার পরিচয় কৃষানের ছেলে তার পরিচয় লাঙ্গলে ৷ স্বজনদের স্বর্ণশিকল 
এই কথাটা বুঝতে হবে বোধে এবং মর্মে একটা লুঙ্গি, একটা শার্ট আর একটা ছেড়া জুতা নবোদ্দমে হয় সচল, 
মানলে সবাই এগিয়ে যাবে এটানু তার ইউনির্ফম, এটাই তার সব রক্তর্বাধন মিলন মেলায় 
পাপ ১ হিনিসি রস 
৩এ | ৩৭ ৩1৬৩ বত । 

অমর হতে চাইলে মানুষ সব মানুষের মাঝে দুপুরে সবজি, রাতে মাছ, আর সকালে পান্তাভাত 
সৎ-এর প্রতীক হবে হবে কথা এবং কাজে এটাই তার মাল্টিভিটামিন এটাই চিকিৎসার খাত 
সবার তরে উদার হবে এই অল্পে যে সুখী, 
হৃদয় নিজের বিলিয়ে দেবে সে কি হতে পারে দুঃখী । 


সুবাস ছড়ায় যে সকলে, ফুল হওয়া তার সাজে । 


0 কৌতুক 


মুচকি হাসি 

একবার হযরত মুহাম্মদ ঞ্্-এর সাথে কিছু সাহাবী বসে খেজুর খাচ্ছিলেন । 
সেখানে হযরত আলী ঞ্্ট ছিলেন | সবাই সমান সংখ্যক খেজুর নিলেন । 
এর বিচির সাথে রাখলেন । তখন হযরত আলী র্ট কৌতুক করে বললেন, 
আমাদের মাঝে একজন পেটুক মুহাম্মদ ঞ্র্জ-এর দিকে ইঙ্গিত করে) 
আছেন যিনি আমাদের চেয়ে বেশি খেজুর খেয়েছেন । এই বলে তিনি রাসূল 
ঞঞ্জ-এর রাখা বিচিগুলো দেখালেন | 

হযরত মুহাম্মদ জি আমাদের মাঝে এমন এক দানব হেযরত আলী রুট 
এর দিকে ইঙ্গিত করে) রয়েছেন, যিনি খেজুর তো খেলেনই সাথে বিচিও 
খেয়ে ফেললেন । 

এতে উপস্থিত সবাই মুচকি হাসলেন । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ রায়হান 
বাকলিয়া, চটগ্রাম 
এক লাখি মেরে 
দুইটি ছেলে এক জায়গায় বসে ঝগড়া করছিল, ঝগড়া করতে একজন বলে 
উঠল 


সেপ্টেম্বর”১২ 


প্রথমজন : তুই আমাকে চিনিস, আমি তোকে এক লাথি মেরে ডোবাই 
পাঠিয়ে দেয় । 

দ্বিতীয় জন: ইস! তুই আমাকে চিনিস আমি তোকে এক লাথি মেরে লন্ডন 
পাঠিয়ে দিব, তাদের ঝগড়া এতক্ষন ধরে একজন বৃদ্ধ শুনে 
যাচ্ছিল, হঠাৎ সেও বলে ওঠল বাবা আমাকে একটা আস্তে করে 
লাথি মার । আমি মনিরামপুর যাব । 


সফিনা বিনতে আমীন 


[ই সবজান্তা _ 


নাম দেখে মনে কাব্যগ্রন্থ, পড়লে বলতে হয় উপন্যাস; বলতে পারো কেউ 
এই গ্রন্থের নাম? 


মুহাম্মদ রায়হান 
মিয়াখান নগর, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম 
উত্তর 
শেষের কবিতা | এটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উপন্যাস । 


। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


নওল হাতের কলম সদস্য ফোরাম 


বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্রিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা * 

২০.আবু ওমর মুহাম্মদ আসরর সিদ্দিকী, ছাত্র: চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া 
মাদরাসা, প্রযত্রে: চুনতি শাহ হাফিজিয়া লাইব্ৰেরি, চুনতি, থানা: 
লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম । 


২১ ুহাম্মদন্নাহ আরমান, প্রত: মাওলানা হেদাযতুল্রাহ খান, বেপারি * নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে 
বাড়ি, গ্রাম: কাদিরপুর, ডাকঘর: সাহেবের হাট, থানা: বেগমগঞ্জ হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 


জেলা: নোয়াখালী | বনি 


৬ ক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে । 
মুহাম্মদ আবদুজ জাহের রাশেদ, ছাত্র: আলহাজ বশিরিয়া এবি সিদিক * লেখাস 
২ রিমা ডি রা আমি * লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 


ডাকঘর: সন্ধীপ, থানা: সম্ধীপ, জেলা: চট্টগ্রাম-৪৩০০। অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

শ ফোরামের নিয়মাবলি * রি 8, 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক টিপ০৪সপ৪ 
৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে | ডি আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম_৪০০০ 

* নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ টাকার পলির | 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম' বিভাগীয় সম্পাদক ই-মেইল: 71115110/1171.10(6)5771011. ০০077 


আবেদনপত্র 


বিভাগীয় সম্পাদক 

মাসিক আত্-তাওহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্গ্রাম-৪০০০ 
ভাইয়া, 
আমি মাসিক আত্-তাওহীদ"র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


সাক্ষর 


৩. প্রথম চা কোম্পানি “আসাম চা কোম্পানি” কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ 
[] ১৮৩৯ খিস্টাব্দ [] ১৮৪০ খিস্টাব্দ [|] ১৮৪১ খিস্টাব্দ 

৪. “ঈদ মোবারক" কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা? 1] জিঞ্জীর[] 
১১1 সাত সাগরের মাঝি [] অগ্নিবীণা 

১৫9১ কথায় কথায় উত্তর ৫. “কথা বলার আগেই সালাম করতে হয়' কোন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত?_ [] 

১. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্র-এর জীবনীগ্রন্থ “আল-ফারুক' রচনা সহীহ বুখারী [7 সহীহ মুসলিম [] সহীহ তিরমিযি 
করেন? [2 আল্লামা শিবলী নোমানী [7] আল্লামা মনযুর নোমানী 7] ৬. কালজয়ী 'গুলিস্তান' কত বহর আগে রচিত গরহ্থ-1 প্রায় সাতশ বছর 
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান [7 প্রায় সাড়ে সাতশ বছর [_] প্রায় আটশ বছর 


৭. ভারতের কোন নারী সংসদ সদস্য নেওমুসলিম) হিন্দু জঙ্গিদের বর্বর 
২, বিশ্ব মানবতার জন্য ক্ষতিকর 'ভায়নামাইট'-এর আবিষ্কারক? [| নির্যাতনের শিকার হন?- [| রুমি নাথ [] রুমি আকতার [_] কমি 


আযালবার্ট আইনস্টাইন [| আইজ্যাক নিউটন [] আলফ্রেড নোবেল ইসলাম 
সেপ্টেম্বর'১২ __ঁঁঁঁক্ ঢ॥। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


০ 
এস্ *) 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 
১. অসার- 


জুন'১২ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. মাওলানা আবদুল হক হকানী ঞেক্ছি, ২. ইকোরিয়া, 
৩. ৭৩ বছর বসয়ে, ৪. দিন্নি, ৫. ২৮ ফেব্রুয়ারি'১২, ৬. হৃদরোগ, ৭. 
১৯৬০ সালে । 
শব্দের মারপ্যাচ: রাখাইন 


উত্তার শপ 


র নিয়মাবলি 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত 
করা হয় বিধায় সেপ্টেম্বর”১২ সংখ্যার সবক'ট প্রশ্নের উত্তর আগস্ট”১২ 
সংখ্যা থেকে খুজে নিতে পারেন অনায়াসে | 
শব্দের মারপ্যাচঃ প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নিরধারিত বাঝেে 
লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | 
১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 
০০০ 
£৯৬০-৭০ ] 
৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের পূর্ণপৃষ্টায় 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন। কোন ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 
৩. প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য “নওল হাতের কলম" ফোরামের 
সদস্য হওয়া আবশ্যক । 
৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 


৫ £ং [ঠব 


প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চন্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


দৃষ্টি আকর্ষণ 

প্রিয় প্রতিযোগী বন্ধুরা! প্রতিযোগিতায় শুধু নওল হাতের কলম-এর 
সদস্যরাই অংশগ্রহণ করতে পারবে । তাই এখনো যারা সদস্য হওনি, 
অতিসত্তবর নির্ধারিত নিয়মে ফরম পুরণ করে পাঠিয়ে দাও আমাদের 
ঠিকানায় । প্রতি মাসের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিজের জ্ঞানকে 
পুরস্কার পাবেই। 

আশা করি সবাই সদস্য হয়ে নিয়মিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে 
আমাদের এ অগ্রগামীদের কাফেলায় শামিল হবে । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


সেপ্টেম্বর'১২ 


পড়তে বসছেন, আপনার মোবাইল ফোনটি খোলা । বারবার ফোন আসছে 
আর আপনি রিসিভ করছেন । স্বাভাবিকভাবেই পড়ার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে 
ফেলবেন । এর সমাধানের জন্য আপনার একটি রুটিন থাকবে হবে । যেমন- 
সন্ধ্যা ৭টা হতে রাত ১০টা তিন ঘণ্টা পড়বো | এ তিন ঘন্টা মোবাইলটা বন্ধ 
রাখুন । আপনার একান্ত বন্ধু, নিকটাত্বীয় বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের 
বলে রাখুন এ সময় ফোন না করাই শ্রেয় । অথবা মোবাইলটা বন্ধ না করে 
সাইলেন্ট করে দূরে রাখুন । পড়াশোনা শেষ করে ওঠার সময় দেখুন কে 
বন্ধ থাকবে | 

ইন্টারনেট ই-মেইল, চ্যাটিং ও ফেইসবুক) 

অনেকেই কিছুক্ষণ পরপরই ই-মেইলটা চেক করতে ভালোবাসেন । পড়তে 
বসেছেন, ১৫ মিনিট না হতেই উঠে গেলেন একটু ই-মেইলটা দেখি । 
এভাবে আপনার পড়ার মনোযোগ নষ্ট হয় । অনেকে পড়ছেন আবার সাথে 
সাথে চ্যাটিং করছেন । অনেকে আবার ফেইসবুকটা বারবার দেখতে চান কে 
ঘটায় । এক্ষেত্রে একটা কাজ করতে পারেন । মনে করেন আপনি সিন্ধান্ত 
নিলেন ১ ঘণ্টায় ২০ পৃষ্ঠা শেষ করতে পারলে পুরস্কারস্বরূপ ১০ মিনিট ই- 
মেইল বা ফেইসবুক দেখবেন | এছাড়াও আপনার পরিকল্পনা থাকবে দিনে 
২বার বেশি হলে তিনবার ইন্টারনেট ব্যবহার করবো । এক্ষেত্রে 
প্রত্যেকবারের সীমা কখনোই ১ ঘন্টার বেশি হবে না। 

অপ্রত্যাশিত অতিথি 

পড়তে বসেছেন, আপনার এক সহপাঠী এসে হাজির, অথচ এ সময় আপনি 
তাকে চাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে কৌশলে এড়িয়ে তাকে কিছু আপ্যায়ণ করে 
বিদায় করে দিতে পারেন । পরিবারের অন্যান্যদের বলে রাখুন, পড়ার সময় 
কেউ যেন আপনার ঘরে প্রবেশ না করে । আপনার মনোযোগিতার ধরণ 
দেখেই আপনাকে চিনে নেবে । অনেকে এমনিতেই চলে যাবে । 


গ্রন্থনা: আক্তারুজ্জামান 


৷ খবরাখবর বিশেষত জামিয়া প্রধানের কার্যক্রম; সভা- 
! সমাবেশ, সেমিনারে অংশগ্রহণের সংবাদ, জামিয়ার 

 _ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা 

! র বিস্তারিত প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য 

! সংবাদকর্মী হিসেবে কাজ করতে একজন প্রতিবেদক 
' প্রয়োজন । প্রার্থীকে অবশ্যই জামিয়ায় ছাত্র হতে হবে | 
' আগ্রহী প্রার্থী শিগৃগিরই যোগাযোগ করুন 

| মাসিক আত-তাওহীদ 

| আল-জামিয়া মার্কেট (৩ তলা) 

| ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 


নিশ্চিত করুন : ওআইসি সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি 
রাষ্ট্রপতি জিনুর রহমান মিয়ানমারে মুসলিম সংখ্যালঘুদের মর্যাদা ও সমৃদ্ধ 
সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) 
সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান 
জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 
মিয়ামারের রাখাইন রাজ্যে 
সাম্প্রতিক সহিংসতার প্রেক্ষাপটে 
হাইকমিশনার সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর নিপীড়নে গভীর উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছেন । 
রাষ্ট্রপতি গত ১৫ আগস্ট”১২ বুধবার সৌদি আরবে মক্কা আল-মুকাররমায় 
ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে একথা 
বলেন । গত ১৫ আগস্ট”১২ মঙ্গলবার রাতে পবিত্র মক্কায় আল সাফা 
প্যালেসে এ সম্মেলন শুরু হয় । 
সম্মেলনে ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. মাহমুদ আহমেদিনেজাদ, তুরস্কের 
প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুল, জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ, তিউনিশিয়ার 
প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মোনসেফ আল-মারজোকি, মিসরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ 
প্রেসিডেন্ট আবদু রাবিব মনসুর হাদি, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ 
প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি, 
সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর বশির প্রমুখ সম্মেলনে যোগদান করেছেন । 
মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ সম্মেলন কেন্দ্রে এসে পৌছলে সৌদি বাদশাহ 
তাদের অভ্যর্থনা জানান | 


শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের ইন্তিকাল 
: জাতীয় নেতৃবৃন্দের শোক 

উপমহাদেশের অন্যতম প্রবীণ হাদিস-বিশারদ শায়খুল হাদিস আল্লামা 
আজিজুল হক গত ৮ বুধবার বেলা ১২টা ৪০ মিনিটে আজিমপুরে নিজ 
বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 
ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর । তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন 
রোগে ভূগছিলেন | মরহুম পাঁচ ছেলে, আট মেয়ে ও স্ত্রী রেখে যান। তার 
পরিবারে ১০০ জনের বেশি হাফেজে কুরআন রয়েছেন । 

আল্লামা আজিজুল হক ছিলেন বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ সহীহ আল-বুখারী শরিফের 
প্রথম বাংলা অনুবাদক | তিনি ৫০ বছরের অধিক সময় বুখারি শরিফ 


সেপ্টেম্বর'১২ 


পাঠদানের বিরল কৃতিত্বের অধিকারী | তিনি ছিলেন ইসলামি আন্দোলনের 
আপসহীন নেতা | তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামীর সভাপতি, খেলাফত 
আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও 
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । তিনি অবিভক্ত ইসলামী 
এক্যজোটের চেয়ারম্যান ছিলেন । বার্ধক্যের কারণে জীবনের শেষ কয়েক 
বছর তিনি সক্রিয় রাজনীতির বাইরে ছিলেন । 

তার ইন্তিকালে রাষ্ট্রপতি জিনুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, 
বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, 
জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমির মকবুল আহমদ, বেফাকুল মাদারিসিল 
আরাবিয়া বাংলাদেশের সভাপতি আল্লামা আহমদ শফি ও মহাসচিব 
মাওলানা আবদুল জববার, ইসলামি আইন বাস্তবায়ন কমিটির আমির ও 
আন্দোলন বাংলাদেশের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মো: রেজাউল 
করীম, মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ ও নগর সভাপতি 
অধ্যাপক মাওলানা এ টি এম হেমায়েত উদ্দিন, খেলাফত মজলিসের আমির 
মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক ও মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদের, 
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি আল্লামা শায়খ আবদুল 
মমিন, নির্বাহী সভাপতি মাওলানা মোস্তফা আজাদ, মহাসচিব মুফতি মো: 
ওয়াক্কাস, জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা হাফেজ আবদুল 
মালেক, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শাহ মো: নেছারুল হক, ইসলামী এঁক্য 
আন্দোলনের আমির অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আনওয়ার উল্লাহ, সেক্রেটারি জেনারেল 
মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. মাওলানা 
এ কে এম মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি অধ্যক্ষ 
মাওলানা যাইনুল আবেদীন ও জেনারেল সেক্রেটারি ড. মাওলানা খলিলুর 
রহমান মাদানী প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেছেন । 


আল-কুরআনের ওয়েবসাইট উদ্বোধন 

৮০০৯৪ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় উচ্চারণ, অনুবাদ 
ও তেলাওয়াতের অডিওসহ বিশেষ 
ওয়েবসাইট তৈরি করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয় । 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৯ আগস্ট শুক্রবার 
সকালে ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে এক 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওয়েবসাইটটি 
(ড/৬/৬/.01:917.50৮.00) উদ্বোধন করেন | 
গত ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে আল- 
কুরআনের ডিজিটাল ওয়েবসাইট তৈরির কাজ 

ূ শুরুহয় । এতে কুরআন শরীফের লিখন এবং 
বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় এর অনুবাদ একই সঙ্গে তেলওয়াতের অডিও 
সংযুক্ত হয়েছে । যে কেউই এ ওয়েবসাইটে ঢুকে কুরআন শরীফ পড়তে বা 
শুনতে পারবেন । 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক ও 
ঢাকার আলিয়া মাদ্‌সরার অধ্যক্ষ ড. ইয়াকুব আলীর নেতৃত্বে একটি 
সম্পাদনা পরিষদ উচ্চারণ পদ্ধতি এবং অনুবাদের কাজ তদারকি করেছেন । 
তারা প্রায় ১০ মাস ধরে এ প্রক্রিয়া শেষ করার পর ওয়েবসাইটে তা 
অন্তর্ভুক্তি কাজ শুরু হয় । এতে সময় লেগেছে প্রায় পাচ মাস । ঢাকার তথ্য- 
প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বেইজ লিমিটেড ওয়েবসাইটে তথ্য সংযুক্তির কাজটি 
করেছে । এতে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল 
বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং আইটি বিশেষজ্ঞ 
মোস্তাফা জব্বার ৷ ওয়েবসাইটটি তৈরিতে ব্যয় হয়েছে ৬০ লাখ টাকা । 
ধর্মসচিব বলেন, এখন আরবি ও বাংলা উচ্চারণসহ কুরআন শরিফের 
অনুবাদ সিডিতেও পাওয়া যাবে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে 
ডিজিটাল কুরআন শরিফের সিডি বিনামূল্যে দেওয়া হয় । এছাড়া দেশব্যাপা 
মোট ১৫ হাজার সিডি বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে । 


-) তাত্তার্তহীদ ৩ 


বিস্তার পাভকারী বু ইল 
১১০৪০০৪০০৭১ ধর্ম হলো ইসলাম । গত এক দশকে 
টি মুসলমানদের 


বডিস এ শুমারির উপাত্ত সঙ্কলন করেছে এবং আ্যাসোসিয়েশন অব 
রিলিজিয়ন ডাটা আর্কাইভ তা প্রকাশ করেছে । 

শুমারিতে দেখা যায়, ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলমানের সংখ্যা 
ছিল ১০ লাখ, ২০১০ সালে দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬ 
লাখে দীড়িয়েছে। অর্থাৎ দশ বছরে দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা ৬৬ 
দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে । এদিকে ক্যানটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক 
স্টাডিজের অধ্যাপক এহসান বাগবে বলেছেন, ২০০০ সালে আমেরিকায় 
মসজিদের সংখ্যা ছিল ১২০০ । বর্তমানে সেখানে মসজিদের সংখ্যা দুই 
হাজার ছাড়িয়ে গেছে । এ ছাড়া সারা যুক্তরাষ্ট্রে এখন “মেগা-মস্থ' নামে 
পরিচিত বিশাল আকারের মসজিদও নির্মিত হচ্ছে । 


শূন্যে ভাসে মুজাহিদের রক্তমাখা যে পাথর 

৮১০০০০২৮৮৮৯ সুল্পিজ 

টিসি” গ্রামে । এহিতবাহী এ পাথর 
সাধারণ মানুষের কাছে দারুণ 
আকর্ষণীয় | পাথরটি বছরের 
নির্দিষ্ট সময়ে মাটি থেকে ১১ 
সে. মি. শুন্যে ভেসে থাকে । 
ইতিহাসে জানা যায়, ১৯৮৯ 
সালে একজন মুজাহিদকে এ 
পাথরের ওপর/পাশে গুলিবিদ্ধ 
করে হত্যা করা হয় । ঘটনাটি 
ছিল এপ্রিল মাসের । নাম না 
জানা ওই মুজাহিদের 
স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এ পাথর টুকরা সে ইতিহাসকে জাগরুক করে 
রেখেছে । জানা যায়, ওই মুজাহিদ ছিল একজন ধর্মপ্রচারক | সবচেয়ে 
আশ্চর্যের বিষয় হলো, ঠিক যে স্থানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল সেখানেই 
প্রতি বছর এপ্রিল মাসে একটি দিনে পাথরটি আধা ঘণ্টা মাটির ওপর 
ভাসমান থাকে | এই ভেসে থাকা পাথর টুকরা দেখার জন্য দেশ বিদেশের 
বহু মানুষ জড় হয় । অত্যন্ত চমকপ্রদ এই পাথর ৷ আরও মজার ব্যাপার 
হচ্ছে, যখন এ ঘটনা ঘটে তখন পাথরটিতে লেগে থাকা রক্ত তাজা/ভেজা 
দেখা যায় এবং উজ্জ্বল হয়ে গাঢ় বর্ণ ধারণ করে । স্থানীয়রা পাথরে লেগে 
থাকা এই রক্ত মোছার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু পরবর্তীতে আবারও 
পাথরের গায়ে রক্ত দেখা যায় । 
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ইরানি শিল্পীর অনন্য কীর্তি 


রুপার পাতে সবচেয়ে ছোট্ট কুররআন 

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রুপার পাতের ওপর লেখা মুসলমানদের পবিত্র 
ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরিফ তৈরি করে 
রাইন আকবার খানজাদেহ । এ-৪ 
ই সাইজের কাগজের চেয়ে ছোট দেড় 
| অঙ্কন করেছেন তিনি । এটি তিনি 
. তৈরি করেছেন ২৫ হাজার ছোট 
পাথর (জেমস্টোন) দিয়ে । যাতে 
| ২০ ক্যারেট ডায়মন্ডের সঙ্গে ১০ 
নিনজা বানরের 
শরিফটির ওজন ৬ কেজি । কুয়েত থেকে এটি সবার জন্য উন্মোচন করা 
হবে । ১০ মাসে প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা কাজ করে এটি তৈরি করেছেন 
খানজাদেহ । এটি তৈরি তার খরচ হয়েছে প্রায় দেড় লাখ দিরহাম । সব অর্থ 
নিজের জমানো ফান্ড থেকেই ব্যয় করেছেন তিনি | গণিত ও কোরআনিক 
স্টাডিজে সম্মান ডিগ্রি নেয়া খানজাদেহ কোরআন শরিফকে ২/১.৫ মিটার 
মাপেও কপি করেছেন । আর এসব কাজ কারও কোনো সহায়তা ছাড়া 
একাই করেছেন তিনি । 


রোহিঙ্গা মুসলমানদের ত্রাণ পাঠাবে তুরুস্ক 
মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে 
জন্যে ত্রাণ দেয়ার উদ্যোগ 
নিয়েছে তুরুক্ক। তুরক্কের 
প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েপ 
এরদোগান অন্যান্য মুসলিম 

রোহিঙ্গা মুসলিমদের পাশে 
দাঁড়ানোর আহবান জানিয়েছেন | এদিকে মিয়ানমারে উগ্র বৌদ্ধদের রোহিঙ্গা 
মুসলমান বিরোধী দাঙ্গায় নতুন করে আরো তিনজন নিহত হয়েছে । রাখাইন 
প্রদেশের রাজধানী সিত্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে কাইআউতাওতে 
নতুন করে এ সহিংসতার ঘটনা ঘটে । সম্প্রতি মিয়ানমারে বৌদ্ধদের 
মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গায় এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৬৫০ জন রোহিঙ্গা মুসলমান 
নিহত ও ১২০০ ব্যক্তি নিখোজ হয়েছেন ৷ এছাড়া মিয়ানমারের আইক্যাপ 
এলাকায় মাত্র তিনটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম ছাড়া অবশিষ্ট সব গ্রাম জ্বালিয়ে 
দেয়ার পর ঘর-বাড়ি বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহত করে দেয়া হয়েছে। 
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, নাসাকা এবং মগ বৌদ্ধরা মুসলমানদের হত্যার 
পর বৌদ্ধদের চিতার স্থানে নিয়ে গণকবর দিচ্ছে এমন অভিযোগ উঠেছে । 
এদিকে তুরক্ষের প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান মিয়ানমারে 
মাতা তাদের তার আরা টিনা 
দেয়ার আহবান জানিয়েছেন । 
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টেলিভিশন স্টেশন খোলার উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে রুশ বার্ত সংস্থা রাই 
নোভস্তি । এই টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক রুস্তাম আরিফদজাহনভ 


0) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


বলেছেন, প্রথম দিন থেকেই একটি পাবলিক টেলিভিশন হিসেবে আমরা এই 
টিভি চ্যানেলের কার্যক্রম শরু করেছি । ব্যক্তিগত অর্থ সাহায্য ও সরকারি 
অনুদান নিয়ে গঠন করা হয়েছে এই টেলিভিশনের তহবিল | বাশকোরতোস্ত 
নন, তাতারেস্তান এবং উত্তর ককেশীস অঞ্চলের ছয়টি রুশ প্রজাতন্ত্র এএল- 
আরটিভির সম্প্রচার অঞ্চলের আওতাভুক্ত ।এএল-আরটিভির প্রধান 
সম্পাদক রুস্তাম আরিফদজাহনভ ইউরো-এশিয়ান টেলিভিশন ও রেডিও 
সম্প্রচার একাডেমির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন । 


যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যা 
ইহুদীদের দ্বিগুণ, বাড়ছে মসজিদ ও মুসল্লি 


যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান সম্প্রদায় বেশি বেশি মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু 
করেছে । নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, দেশটিতে বর্তমানে মসজিদ রয়েছে 
২১০৬টি | এ সংখ্যা ২০০০ সালের চেয়ে শতকরা ৭৪ ভাগ বেশি । এর 
মধ্যে নিউইয়র্কে ১৯২টি, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে ১২০টি, ফ্লোরিডায় 
১১৮টি এবং টেক্সাসে রয়েছে ১৬৬টি । এমনকি মন্টানা, যেখানে খিস্টান 
সম্প্রদায়ের বাইরের জনসংখ্যা হচ্ছে শতকরা এক ভাগেরও কম, সেখানেও 
দুটি মসজিদ রয়েছে । দেশ-বিদেশ ২০০২ সালে মসজিদের সংখ্যা ছিল 
১২০৯টি | আর ২০০২ মসজিদ বাড়ছে যুক্তরাক্ট্রেিসালে যেখানে ঈদের 
জামাআতে অংশ নিয়েছিলেন ২০ লাখ মুসল্পি, সেখানে ২০১১ সালে এ 
সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ । 

এএফপি, রয়টার্সের সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ২০০১ সালের ১১ 
সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পরও মসজিদ এবং মুসলমানের সংখ্যা 
বাড়ার বিষয়ে কোনো ছেদ পড়েনি । তবে ওই হামলার পর মুসলমানদের 
ওপর নির্ধাতনের মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছিল । এর আগে ২০০০ 
সালের এক জরিপে ৫৪ ভাগ মুসলমান বলেছিলেন, মার্কিন সমাজ ইসলামের 
প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে | 

দেশটিতে বসবাসরত মুসলমানের মধ্যে বিরাটসংখ্যক তরুণ নিয়মিত 
মসজিদে যায়। এসব তরুণ সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যমপ্তলো অপপ্রচার 
চালাচ্ছে, তারা মৌলবাদ ও চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে । কিন্তু দেশটির 
শতকরা ৮৭ ভাগ মুসলিম নেতা ও ইমাম তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার 
আলোকে বলেছেন, মুসলিম তরুণদের মধ্যে চরমপন্থা বাড়ছে না । 

এ ছাড়া এবারের জরিপে অংশ নেওয়া মুসলিম নেতাদের মধ্যে শতকরা ৯৮ 
ভাগ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলমানদের উচিত মার্কিন 
প্রতিষ্ঠানপ্তলোতে জড়িত হওয়া । শতকরা ৯১ ভাগ নেতা বলেছেন, 
মুসলমানদের আরও বেশি রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়া উচিত । 


কুরআন পোড়ানোৌয় জড়িত ছয় 


মার্কিন সেনার নামমাত্র শাস্তি 
৪৪99585888887115867555777085 


খা? নবী অঞ্াু শা তালার প্াতপ্াতল বকা ৬ 


মার্কিন সেনাসুত্র বলেছে, 
উাতাানাজামারারগারারাজান্ড ৮০১৮০৯-৭-০ 
হতে পারে, কিংবা তাদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করানো হবে অথবা তাদের 
বেতন আটকে দেয়া হবে । গত ফেব্রুয়ারি মাসে ন্যক্কারজনক ওই ঘটনার 
পরপরই আফগানিস্তানে ব্যাপক বাভে হয়েছিল, যা সহিংসতায় রূপ নিলে 
নিহত হন ৩০ জন। 


সেপ্টেম্বর'১২ 


গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাগরাম ঘাঁটিতে মার্কিন সেনারা প্রায় ১০০টি কুরআন 
শরীফসহ ৩০০টি ধর্মীয় গ্রন্থ জ্বালিয়ে দেয় । তারা পবিত্র কুরআনের আরো 
১২০০ কপিসহ মোট ২০০০ ধর্মীয় গ্রন্থ পোড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রথম 
ঘটনার পর আফগান জনগণ প্রতিবাদে ফেটে পড়ার পর সে সাহস মার্কিন 
সেনারা আর দেখায়নি । আফগানিস্তানের পারওয়ান নির্যাতন শিবিরে আটক 
বন্দীদের কাছ থেকে এসব কুরআন শরীফ জব্দ করা হয়েছিল এবং এসব 
গ্রন্থে গোপন সঙ্কেত রয়েছে উল্লেখ করে “বিপজ্জনক বইপত্র হিসেবে তা 
পোড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় দখলদার মার্কিন সেনারা | 

২৭ আগস্ট সোমবার এসংক্রান্ত মার্কিন তদন্ত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, 
কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআন পোড়ানো হয়নি বা ইসলাম অবমাননা 
করার উদ্দেশ্য মার্কিন সেনাদের ছিল না । কিন্তু আফগান কর্মকর্তারা বলছেন, 
নিঃসন্দেহে মার্কিন সেনারা ইচ্ছে করে ও জেনেশুনে কুরআন পুড়িয়েছে এবং 
আফগান জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি তাদের কোনো জরপে নেই । এই 
শাস্তি আফগানিস্তানের ক্ষোভ প্রশমন করবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে 
রাজনৈতিক বিশ্বেষকদের | 

মার্কিন সেনাদের হাতে কুরআন অবমাননার ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর 
আফগানিস্তানসহ সারা বিশ্বে মুসলমানেরা ব্যাপক বাভে দেখান । 
আফগানিস্তানে মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভে অন্তত ৩০ আফগান প্রাণ হারান | এ 
ছাড়া এ ঘটনার জের ধরে আফগানিস্তানে দুই মার্কিন সেনাকে গুলি করে 
হত্যা করেন একজন আফগান সেনা । পাশাপাশি আফগান স্বরাষ্ট্র 
হয় । 


অসুস্থ শিশুর পড়াশোনা 

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী এক গবেষণায় বলেন, শিশু 
যখন বেশ অসুস্থ বা দীর্ঘমেয়াদি অসুখে আক্রান্ত হয় মা-বাবা ও অভিভাবক 
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: হয়ে পড়েন । এ সময় আর একটা প্যান 
মাথায় রাখতে হবে যেন শিশু মাদরাসা 
বা স্কুলে বেশি পিছিয়ে না পড়ে এবং 
যখন সে মাদরাসা-স্কুল শুরু করবে 
তখন যেন এতদিন হয়ে যাওয়া ক্লাসের 
পড়াগুলো দ্রুত আয়ত্তে নিয়ে আসতে 
পারে । 
১. প্রত্যেক শিশুর পড়াশোনার পরিধি আলাদা তার শ্রেণী, সিলেবাস 
অনুযায়ী । সুতরাং অসুস্থকালীন শিশু যেসব ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারছে না 
তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে । 
২. সর্বপ্রথম শিশু চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন, শিশুর চিকিৎসায় 
কতদিন লাগবে | তবে তাকে কতদিন মাদরাসা/স্কুল কামাই করতে হতে 
পারে বা এ সময় সে বাসায় বসে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে তাতে কোন 
বিরূপ প্রভাব শরীরে পড়বে কি না? 
৩. পরবতীতে কথা বলুন বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে শিশু যদি সক্ষম 
থাকে তবে তাকে উত্সাহ দিন যেন সে স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে 
প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নেয় । তার মিস হয়ে যাওয়া কোন টেস্ট বা পরীক্ষা 


৮ রুটিন কীভাবে সামনে সামলানো হবে তা বিবেচনায় রেখে নতুন সিডিউল 


করা হলে শিশু মানসিক চাপমুক্ত থাকে | এ সময় শ্রেণী শিক্ষক সমাধান সূত্র 
বের করে দিতে পারেন । 

৪. ক্লাসরুম ছাড়াও হাসপাতালভিত্তিক পড়ালেখার কার্যক্রম নিয়ে গাইডলাইন 
আছে, যদি কোন শিশু দীর্ঘমেয়াদি অসুখে ভুগে হাসপাতালে ভর্তি থাকে । 
মোটামুটিভাবে অসুখের দিনগুলোতে শিশুর পড়াশোনার বিষয়টিও মা-বাবার 
মাথায় থাকা ভালো । এর নাম ইনডিভিজ্যয়াল ত্যাডুকেশন পানস 


(আইইপিএস) । 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 
) আত্তার্তহীদ ৪০ 


